“মাধূর্যাভগবত্তাসার, বুজে কৈল পরচার, 
তাহা শতক বাসের নন্দন | 

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে, 
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ |” ( চেঃ চঃ ) 


শীশীরাধাক্ণ্ডতটাশ্বিত- 
শ্বীমদ্‌ অনস্তদাস বাবাজী মহারাজ 
কর্তৃক সম্পাদিত | 


প্রথম সংস্করণ - ১০০০ 
্ীরাধাকৃণতস্ শ্রীকৃষ্ণচৈতনা শান্তর মন্দির থেকে 
প্রকাশিত | মন্টু সুচি গাল 


শীশরীগৌরপূর্ণিম উল পাছা 
শীচৈতন্যাদ-৫১২ 
স্বত্ব সংরক্ষিত পুচারানুক্লো ভিক্ষা - ৬০ টাক 


(ii) 


যুগ প্রকাশক :- 
শীহরেক্ষ্য দাস ও শীকেশবদাস 
শরীকৃষচৈতনাশান মন্দির 

বৃজানন্দঘেরা, পোঃ রাধাকৃও, মধুরা ( ইউ. পি.) 


প্রাপ্তিস্থান :- 


১) শ্ীকৃষ্টচৈতনা শান্্রমন্দির, 
বরজানন্দঘেরা, পোঃ রাধাকৃণ, 
জেলা মধুর! ( ইউ. পি.) 
পিন ২৮১৫০৪ 


২) শীহরেকৃষ্ণ দাস 

১৪৯, গোকুলানন্দঘেরা, 

গোঃ বৃন্দাবন, জেল মধুর ( ইউ. পি.) 
পিন ২৮১১২১ 


৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাগার 
৩৮ বিধান সরণী 
“ কলিকাতা ৭০০০০৬, 


8) শমী বেলারাণী'ক 
১২৩/এ, এ. জে. সি. বসু রোড, ( 314 Floor) 


প্রিন্টার্স :-শীকৃষ্ণানন্দ কম্পুটর আট, ভৈস| গোদাম, রাধানিবাস, বৃন্দাবন-২৮১১২১ 


ফোন £- (0565 ) 443545 


মৎপ্রাণেকগতি পরমারাধ্য শ্রীশ্বীগুরুপাদপদ্যু 
অষ্টোত্তরশত শ্রীম৭ কুঞ্জবিহারীদাস বাবাজী 
মহারাজের শীকরকমলে তীরই করুণার 
স্ফুরণ এই “মাধূর্ষতত্ববিজ্ঞান” গ্রন্থ- 
খানি এই দীনজন কর্তৃক 
যমুনাজলে যমুশাপুজার 
ন্যায় সমৰ্পিত 
হল । 


(iv) 
সীশীগৌরবিধু্জয়তি 
নম্‌ নিবেদন 

তগবন্মাধূর্য আস্বাদনই তক্তিসাধনার চরমলক্ষা | সমস্ত তগবংস্বরূপেই যথাসম্ভব 
মাধুর্য বিদামান, কারণ স্বরূপ, এ্বর্য ও মাধুর্যকে নিয়েই শ্রীভগবানের ভগবত্তা | একমাত্র 
স্বয়ং তগবান্‌ বরজেন্দ্রনন্দন শীকুষ্ঞবাতীত অন্যান্য সমস্ত তগবং্বব্ূপেই অল্পবিস্তর এঙ্বার্যর 
অভিবাতি দৃষ্ট হয়ে থাকে, এজনা তত্তৎ স্বরূপের উপাসকগণের চিত্তেও সনত্ম-সোচাদির 
উদয় হেতু তাঁদের পক্ষে শ্তদ্ধমাধু্যাস্বাদন স্তবপর হয় না৷ | বুজেন্্রনন্দনে অসুরমারণাদি 
মহৈধর্ষময় লীলাগুলিও মাধূর্ষমিত হয়েই প্রকাশ পায়, এজনা একমাত্র বৃজভন্ভগণের 
চিত্তেই এঁশ্্য-জ্ঞান-গন্ধ রহিত সুম-সন্কোচাদি-শূনা শুদাধূ্ের আস্বাদন সন্তৰপর হয় | 
বরের নিতাপার্যদগণ যেমন শ্বীকৃষ্ক স্তদ্ধমাধর্যময় ভাবে ‘মোর পুত্র, মোর সখা, মোর 
প্রাণপতি’ রূপে সেবা করে স্বীয় বসানুূগ বিশ্তদ্ধ শীক্ষ্মাধর্য আস্বাদন করেন, তাঁদের 
আনুগতো ব্রজরসের উপাসক সাধক ভক্তগণের চিত্তেও তাদৃশ ভ্তদ্ধমাধুর্যময় ভাবের উদয় হয় 
এবং নিখিল ভগব্স্বরপের উপাসকগণের মধ্যে তাদেরই সর্বাধিক ভগবন্মাধুরী আম্বাদনের 
সৌভাগা লাভ হয়ে থাকে | তীদের পক্ষ ্রীকৃফমাধূ্ষের অভিজ্ঞান একাস্তুই আবশাক | 

শী রূপগোস্বামিপাদ মাধুর্যের লক্ষণ নিরূপণে লিখেছেন-“মাধূ্মং নাম চেষ্টানাং 
সর্বাবস্থায় চারুতা” ( উঃ নীঃ-১১/১৯ ) অর্থাৎ ‘সর্বাবস্থায় শীহরির সরল প্রকার চেষ্টার 
চারুতার নামই মাধু’ ! শ্বীপাদ আরও বলেছেন, ‘রূপং কিমপানির্বাচাং তনোর্মাধ্্যামূচাতে”(এ 
১০/৩৬ ) ‘দেহের কোন অনির্বচনীয় রূপই মাধুর্য” | অর্থাৎ যা কেবল আস্বাদ্য হয়ে থাকে, 
অথচ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না-এরূপ দেহ-সৌন্দর্যকেই মাধুর্য বল৷ হয় | শ্রীষৎ 
জীৱগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ( 8/8/১৫ শ্বোকের ) দুগমসন্মমনী টাকায় লিখেছেন- 
“মাধ্যান্ত রূপ-গুণ-লীলানাং রোচকতৃং যদনূভবেন তম্মিন্‌ প্রেম স্যাং” অথাঁও “শীহরির 
রূপ, ণ, লীলার রোচকতৃই মাধ যার অনুভবে অভীষ্ট শীভগবানে প্রেমের সঞ্চার হয় |” 
শ্রীল গোস্বামিপাদ ও টাকাতেই মাধূ্যানতবের লক্ষণটিও নিরূপণ করেছেন যথা-“স চ 
মাধূরযানুভবো মাধূর্যাতানাত্মক-সাধনোৎগপ্রেম-বিশেষন্ত-রসপর্যযা্থাবিশেষ: 1” অথাৎ 
“মাধূষভাবনাত্মুক সাধনার৷ যে প্রেমবিশেষ জাত হয়, সেই প্রেমারা যে আস্বাদ বিশেষের 
অনুভব হয়, তারই নাম মধূরধানুভব | এচি রসাহ্াদনেরই অপর পর্যায় |” সুতরাং রসানুভব 


(v) 


এবং মাধুরধানৃতব একই বস্তু | শীমং রূপগোস্বামিপাদ রসের লক্ষণ নিরূপণ পৃসজ্রে বলেছেন- 
“বাতীতা ভাবনাবর্তু যশ্চমৎকারভারভূঃ | 
হৃদি সত্বোজ্লে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মত: |” (ভঃ রঃ সিঃ ২৫১৩২) 

“মানবের তাবনাগথ অতিক্রম করে অতি চমকারিতৃভনক কোনবস্ত্র যা 
ভদ্ধসত্বোজ্্বলচিত্তে যথেষ্ট আস্বাদিত ও অনুভূত হয়, তাকেই রস বলা হয় |” মাধুর্য সমবম্ধেও 
এই কথাই প্রযো্তা | এ সব বাকো মাধূর্যানূতবের প্রেমজনকতৃ এবং অসাধারণ রসাস্বাদন- 
ধর্মত় জানা যায় | 

গরমগৃক্ত পৃতুপাদ শীযুক্ত বিনোদ কিশোর গোস্বামী মহোদয় কৃপা করে এই গ্রন্থের 
ভূমিকা লিখে দিয়ে ধনা করেছেন | 

শবজরাজনন্দন শীকৃষ্য অধিলরসামৃতমূর্তি সুতরাং তিনি অখিল মাধূর্ষেরও মূর্তি | তীর 
রূপ, গুণ, লীলাতেই সেই মাধূর্ষের অভিব্যক্তি | এই প্রবন্ধে মাধূ্মমূরতি শীকৃষ্ণের লীলামাধুরী, 
প্রিয়জনের প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী-এই অনন্য সাধারণ মাধুর্যচত্ষ্টয়ের যথাসন্তব 
বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে | প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্বরূপ, এয ও মাধূ্ের লক্ষণ এবং সে- 
গুলি অনুভবের সাধনার কথা উল্লেখ করে পরে বিস্তৃতভাবে শীক্জ্তমাধুর্যচতুষ্টয় এই পৃবন্ধে 
বিবৃত হয়েছে | 

এই গ্রহের মুদ্রণানুকূলয মায়া মা ( নমিতা ঘোষ ) ৫০০০.০০পাচহাজার টাকা, 
আশালতা বসু ( আশাদি ) ৪০০১.০০ চারহাজার এক টাকা, শীমান্‌ বিশ্বনাথ সেনাপতি 
৩০০০.০০ তিনহাজার টাকা, তার সহধর্মিনী মীরা সেনাপতি ১০০০,০০ একহাজার টাকা, 
ছায়। মা ২০০০.০০ দুই হাজার টাকা, শীমান্‌ কিশোরীরঞ্জন ঘোষ ৫০০.০০ পাঁচশ’ টাকা, 
শীমান্‌ শচীন্্রনাথ মহাত্ত ও উষাম৷ ৫০০.০০ পাঁচশ’ টাক! এবং শীক্ষ্ণপুসাদ দেব অধিকারী 
১০০.০০ একশ’ টাকা দিয়েছেন | শ্ীশীকৃণেস্বরীর শ্রীপাদপদ্যে এঁদের সবার বৃতি মতি 
হোক-এই প্রার্থনাই ভ্রাপন করি | 

শীমান্‌ হরেকৃষ্ঞ দাস ও শীমান্‌ নিরঞ্জন দাস পপ সংশোধনাদি মুদ্রণালয় বিষয়ক সব 
কার্ষেরই সমাধান করেছে, তাদের ভজন কৃধল কামনা করি | সুধী বৈষ্ঞব মহোদয়গণ এবং 
তক্তসজ্ভনবৃন্দ নিজগুণে গমের তুলক্রটি সংশোধন করে গ্রহ্মাধূরী আস্বাদন করলে এদীনের 
গুয়াস সর্বাংশে সার্ক হবে | ইতালম্‌ 

দীন সম্পাদক 


(vi) 


ভুমিকা 
মাধূর্যা কিরণাবলী 
_শীবিনোদকিশোর গোস্বামী এম. এ, সাহিত্য, বাকরণতীর্ঘ | 

তত্্ব-বিজ্ঞান রূপাতীতকে দর্শন করায় | মাধূর্যা অলৌকিক রূপলীলার লাবণাকে 
মননযোগে গুণানুধানে প্রকাশিত করে | অলৌকিক রূপাশয়ে শীভগবানের এনা ও 
মাধূর্যাবিলাসবিগ্রহের দৈত-লীল! | ভক্তের অনুরাগে ভক্তিযোগে এই দুই স্বূপের রসন্নিগ্ 
ভাবনার সুদৃঢতায় যোগাতায় অধ প্রেমঘনরূপের মাধামে আন্বাদন করিয়া থাকে | সদৃণ্তরু 
চরণাশয়ে পূর্ব সাধনসুকৃতি অধিকার সৌভাগো জীব এই অধিকার ও মননযোগাতার সামর্থা 
মাধূর্াধূ্যাচুড়ামণি শ্বীগোবিন্দের এশা ও মাধূর্যোর সুরতরজ্িণী ধারায় ব্যাসদেবের 
বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ্তবমালায় শুধু নয় অসুরাদির বন্দনাগীতে ধ্বনিমন্দ্রিত পদাবলীতে 
সর্কারাধা পরমগুরুষের এম্বর্ষোর পরাতব মাধূ্ধা গ্রাক্রমের সমাক্‌ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই 
| শীবৃন্দাবনধামে এষা পরাতবী মাধূর্যোর প্রকাশ-এঁ্র্যা অবগাহী-মাধুৌর স্থায়ী গৌরব 
অভিবাক্ত | এই অননাসাধারণ লীলাবৈশিষ্টো ভগবংস্বরূপের উৎকর্ষ ও সর্ববন্দনীয় তত্ত্বের জয় 
বেদে-উপনিষদে-পূরাণে তস্তে-মন্ত্রে ভি-গৃতবে সর্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে | অপ্রাকৃত রসবিজ্ঞানী 
শীরূপের ততিরসামৃতসিন্কু ও উদ্্বলনীলমণি গ্রহ্বৈতবে এধবধ্য ও মাধূর্যামণ্ডিত তগবধৃ্বরূপের 
গুণাবলীর বিচিত্র গৌরব-মহিমা৷ অতি অনুপম মানসন্গিগ্থতায় অগ্রাকৃত শব্দালঙ্কারে শোভিত 
চিত্রকাবো পরিবেশিত হইয়াছে বিদধ্সত্বানূরপ ভাবৈস্বর্ষো চিত্তপসন্নতায় | 

এশ হইল দীপ্তি আর মাধুর্য হইল তৃপ্তি | আমাদের ভাবনার রসান্বাদনের যন্ত্রে ও 
মননমন্ত্রে এ্বর্যা ও মাধুযোর স্বাদবৈচিত্রো আনন্দময়ের স্বভাবসৌন্দয্যের লীলাবৈদঞ্ধে লীলারসের 
স্বাদ গ্রহণ করি | সাধকের আত্তিকাশোধিত উপলব্ধির দেউলে মাধূর্যঘনরূপাতীতকে পরতাক্ষীভূত 
করে উপাসনার উৎকর্ষ পরিমণ্ডলে | সীমাতীত কালাতীত রূপাতীত অবাঙ্মানসগোচরতত্ব 
শ্রবৃ্দাবনে বৃন্দাবনবিহারীর অনায়াস স্বেচ্ছায় অসুরদলনে-বাংসলারসের পরমাদর্সময়ী 
মাতাষশোমতীর গালালালারপে তাঁর অবিস্মরণীয় লীলাবিসতারে-সধাসক্গে গোষ্টবিহারীরপে 


(vii) 


গোপীরক্রে নৃতাগীত প্রমতরজ্গে অভিব্যক্ত রসঘনমূর্তিতে শিহরিতাঙ্স-মধুরায় কংসমর্দনে নবরসের 
সমন্য়বিগৃহরূপে এর্যা ও মাধূর্যোর অপরূপ শোভায় বিভূষিত | ছারকায় মহিষীবৃন্দের 
মোহনের মহিমাকীর্তনে পেসসয়ের চরিত্রের অথও করপানুসরণে এধবধা-মাধু্োর বিচিত্র 
₹ পরমাকরষণে অচিন্ত আকর্ষণীয় রপপ্ডণের মৈত্রীমিলনমূরতির সন্ধান প্রদানে তাদের মৃঘহদয়বৃততির 
সাম্থোর পরিচায়ক | ছারকাধীশের বান্ধববর সতীর্থ সুদামাবিপের পতি মেহমমতার মাধ 
অকৃপণ সধারসের বিস্তার আাত্যুসাৎ প্রক্রিয়াটি অবিষ্মরণীয় | মাধূর্যোর বাতাবরণে এরযাবিভৃতির 
গোপনসৌনদ্যা প্রকাশের মাধ্যমে শীভগবানের বিশ্বাসবশাতার অকৃপণ উার্যোর হীরকদ্যুতি 
বিকীর্ণ করে | 

রাজসূয়যান্তে প্রবেশের প্রাকৃশোভাষাত্রায় পাসাদোপরি ললনাগণের নয়নানন্দ শীগোবিন্দের 
রূপশোভায় বিমুগ্ধ দর্শনানন্দে নেত্রমনোহর ও চিন্ততৃজ্জা উদ্দীপন মূরতির রসবর্ণন আর 
আমরা দেখিতে পাই রাজসূয়যজ্ঞে পদধৌতসেবায় অপুর্ব মাধুর্যমণ্ডিত মূর্তি নযুক্সি্ক ভাবঘন 
আদরতনুর সেবাদর্শের পরমোজ্ল রূপ নিমিষে শিল্তপালের ত্ুরবক্কো্তি অলঙ্কারে ভূষিত 
শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তরিত ক্রোধাযুশিধায় উজ্জ্বল উক্্যারূপের চকিত দর্শন আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ 
বিদ্ময় ও রৌদ্ররসের সঞ্চার করে | 

লীলা রসালা মাধূর্য-কপূর সংযোগে আরও মধুর আরও অআন্মাদা হইয়া উঠিয়াছে। 
মুক্তার যেমন লাবণ্য অন্থাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত তেমনি শীকৃফ্যলীলার মাধূর্যাও সেই অলৌকিকী 
লীলার লাবণিমা | সেই অগ্রাকৃত রসমাধুরী-পুয়াসে পরমবিদস্ক বাবাজী মহারাজের শান্তনিষ্কাত 
মনন, রসমাধুরী আস্বাদনের প্রাকৃত রসনায় স্বাদননৈপুণ্য “মাধুরযযতত্্বিজ্ঞান” গর্বের প্রতিটি 
পৃষ্ঠায় ভাব, ভাষায় ও সুগভীর রসবাঞ্নায় চিত্তমনোহারী হইয়াছে | উপাসনীয় তত্ব ও 
ভজনউৎকর্ষ চিন্যুয়ীলীলার স্বসংবেদা অনুভব অনবদ্য মুখর আস্বাদন অনলস স্মরণ-সংগৃহ 
শৃদ্ধার হেমপাত্রে সংগৃহীত হইয়াছে । j 

রগিকেন্দুচুড়ামণি অসমোদ্ধ মাধুয্যের ধনি শ্রীকৃষ্ণ লীলাবৈশিষ্টা অতুলনীয়, রস ও 
ভাবের এমন সরস সুচিত্তিত গভীর আস্বাদন একত্রে পাওয়! যাইবে বলিয়। মনে হয় না| 
রসিক, আলঙ্কারিক, পারমার্ধিক সম্পদের অধিকারী, শবনির্কাচনে এঁতিহাসতর্কতাময় তাবদৃষ্টি 
এবং কৃতি-সাধকের অপূর্ব দিব্য অনুধ্যান এইগ্ৃহ্‌ পাঠে উপলব্ধি কর! যাইবে এই বিষয়ে 
বলিবার কিছু নাই | শ্রেয় বাস্থববর বাবাজী মহারাজের অলৌকিক রসাস্বাদনের অমানুষী 
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(viii) 


পতিত! বিশ্তদ্ধ যুক্তিশৈলী দিদ্বাততন্থাপনে গাণিতিক এধ্যোর সহিত সাহিতাদর্শনের মধুর 
মিতালী স্থাপিত হইয়াছে | বৈয্যবসাহিত্য আস্বাদনের ক্ষেত্রে পদাবলী সাহিত্যে দাসা, সধা, 
বাংসলা, মধুররসের গ্রাচ্র্যাত। মহাজনগণের সাধনা ও অনুভূতির মধুক্ষরা নিবরিণী মার 
সংলালনবৃত্তিটি তাহার সুরসিক মানসিকতার সমৃদ্ধিকে স্মরণ করাইয়| দেয় | বিশ্বাসের 
ৃততিকাশূযী লীলাকল্পলতিকার শাখায় শাখায় পুঞ্জিত মাধুযোর কুসুমশেণী নিতাকালের বৃত্তে 
বিধৃত হইয়৷ রহিয়াছে । শীক্ষ্যলীলার রূপ, গুণ, বেণু, লীলামাধূর্যোর পরমোৎকর্ষে আরাধা- 
তত্ব সুস্পষ্ট দিগৃনির্দেশনার এমন রসাল আম্বাদনপ্রথ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই'| 
মাধূর্যোর হেমপাত্রে সঞ্চিত ভাগবতরস এইগ্রত্বে পরিবেশিত | সখা ও মধুর রসের অপরিসীম 
ও চিত্তলোকে মধুবসস্তোৎসবের সূচনা করে । শীকৃষ্ঞলীলার অভিনব রসসম্বেদন ও অগ্রাকৃত 
শিরদবস্তর যৌথমিলনানন্দে অপরূপ বৈদগ্কালাবণা রাসবিহারী শ্লীগোবিন্দের মনোহারীলীলায় 
গৌন্দয্যে মাধুর্য স্বভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে | 

দু্ধে যেমন তাপের সহায়তায় উপরিভাগে সুস্বাদু ঘন আবরণ সৃষ্টি করে তেমনি 
দিব্যামৃতম্বাদন নিপুণ বাবাজী মহারাজের চিন্তানুভূতির শৈল্পিক সুষমায় শ্রীকৃষ্ঞলীলামূতের 
তত্বসৌন্দর্যা অধিকতরতাবে সামাজিক রসিকশ্ণীর সমীপে পরমাস্থাদা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
'মাধুর্াততবিদ্ান' গ্রন্থে বাবাজী মহারাজের সুপরিপৰ্‌ সাধনার ফলম্বরূপে শী্তরুপাদপদর 
আনুগত্যে অস্তশ্চিত্তিত তনুতারুণোর দীপ্তরসভাবনায় বিজ্ঞানসচেতন মননসুষমায় অনস্তময়ের 
লীলাবৈচিত্রোর প্রসাদ অনুসন্ধান মাধুকরী সার্থক হইয়াছে | 

এই গহে রগানুরাগ ও লীলানুরাগ একাকার হয়৷ গিয়াছে | কীর্তনের যেমন 
মধ্য দিয়৷ আমর! ভাববিচিত্রতার বিন্যাস মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকি | এই রস ও ভাব 
আস্বাদনে মরমিয়া সাধক বাবাজী মহারাজ অনবদ্য অভিজ্ঞতার হিরময় চিন্তায় শরীমভাগবত ও 
আৰর গোস্বামিগ্রহরাজির মূলানুসারে পদারলীকাবাসাহিত্রর শাস্তসুশীতল পরিমণ্ডলে ভাবনার 
রসসাম়াজা গড়িয়া তুলিয়াছেন | - 

পরমপ্রীতিমণ্ডি বাবাজী মহারাজের এই অনায়াস পুষ্পিত ভক্তিকাননে বিচরণ সামর্থ 


(ix) 


আমাদের শুধু মুগ্ধ করে না অতীন্রিয় ভাবনালোকে এক অবিষ্মরণীয় কৌতুহল ও চিরস্তুন 
রসজিজ্ঞাসা সৃষ্টি করিয়া ধাকে | বৃতূক্ষিত ও পিপাসার্ত চিত্তের অলৌকিক আহার সংগ্রহের 
দিবালালস! মহোওসবের সূচন! করে | লীলান্তক বিলৃমঙ্গল ঠাকুরের শীক্ষ্যকর্ণামৃত্যুহ্ে 
শ্রীরপের দানকেলিকৌমুদী ও পদ্যাবলী গ্রন্তে ভাগবত গ্রতাবিত সাক্ষাৎ দিবা আস্বাদন তাহা 
এই গ্রন্থের মর্মানুসরণে মানসে দ্দুরিত হয় | বৈজ্ঞবস্মরণাস্ত সাধন চিন্তনধারায় এইজাতীয় 
গহের গঠন পাঠনের ছারা আমাদের মানসভূমি সরস ও রসায়িত হইয়া উঠিবে সন্দেহ 
নাই | ভাবসাধনার পরিপৃষ্টি ও অধোক্ষ তত্ব বিষয়ে সুনির্থল প্রেমগৃতীতি বৌদ্ধিক 
চিন্য়সিদ্ধাত্তের একত্র সমন্বয় মননমণ্ডপে আমাদের উপাসনার পধনির্দেশনায় এই গ্রহরতু 
গরমসহায়ক বলিয়৷ মনে করি | সংসারবাসনালিপ্ত মানবের পারমার্ধিক কল্যাণের নিমিত্ত 
বিধ্বাধয় শীগোবিন্দের লীলাবৈশিষ্টা পরিকরবৈশিষ্্য ধামতত্তের নিতাত্ব ও অন্যানা অবতারের 
সহিত সর্বাবতারীর লীলাগুণ উৎকর্ষের সর্কাতিশায়ী নিতারূপের নবায়মানতা শ্রদ্ধেয় বাবাজী 
মহারাজের শান্সিদ্ধান্তবিন্যাসপ্রসাদ পরসন্নতায় অভিবাক্ত হইয়াছে | 

শীশ্রীনিত্যানন্দপ্রতূর ৫২৫ তম আবির্ভাব পুণাম্মরণমক্্রল পরিমণ্ডলে এই গ্রহের 
প্রকাশ গভীর অর্থবহ | শ্রীচৈতনা মহাপ্রভুর অভিন্নতনু গোপীপ্রেমদাতাশিরোমণি শ্রীনিজানন্দপৃভূ 
বিশ্বমানবকে রসমাধূর্যোর ভোগমণ্ুপে উদার আহ্বান করিয়াছেন-সেই পবিত্র ভাবনা হৃদয়ে 
রাখিয়া এই গ্রহের গ্রকাশধন্য ভক্তনপ্রেমিক সুমধুর গ্রসৃকারের ভাবামূত আস্বাদনের পৃতিভার 
জয় হউক | 

আশাকরি বিশ্বের রসিককুল এবং ভগব৫ সেবাকুশলী জনগণ এই গ্রহের অনুশীলনে 
উপকৃত হইবেন | 


ফোন নং £ ৫৩৪-০১০৫ ্রীশীকৃষচরণাশিত বৈষ্ঞবদাসানুদাস 
্রী্বীগৌরাক্র মন্দির শ্বীবিনোদ কিশোর গোস্বামী 
শীভূমি কলিকাতা-8৮ . সভাপতি- ২. 
তাং ২/১২/৯৮ চালতাবাগান গৌড়ীয়বৈষ্কব-সমিলনী 
অমঙ্গমোহন হরিসতা 
গৌড়ীয়বৈফ্যৰ সম্মিলনী 


পৃষ্ঠা সম্পাদক সংহতি ভারতী | 


(x) 


মাধূ্যতত্ববিজ্ঞান-সূচীপত্র 


বিষয় 

মন্গলাচরণম্‌ 

শ্রীগৌরাঙ্মাধুর্য 

শীশ্রীরাধামাধবমাধুর্ষ 

তাৰন্তা লক্ষণ 

শীভগবানের স্বরূপ ও তদনৃতবের সাধন 
শীহরির ধর্য ও তানৃতবের সাধন 
শীভগবানের মাধুর্য এবং মাধূর্যানুভবের সাধন 
শ্রীকৃষ্ণের মাধু্য-চতুষ্টয 

(১) লীলামাধুরী 
সর্বাঘুত-চমতকার-লীলাকল্লোলবারিধি- 
গৃতনাবধ শকটতঙ্জন ও তৃণবর্তবধ লীল! 
রিক্রণ ( হামাগুড়ি ) ও পদ্বুজালীলার মাধুরী 


শ্রীকৃষ্ণের রাসবাসনা, বংশীনাদ ও গোপীগণের অভিসার 
শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের উক্তি পৃতুত্তি 

গোপীগণসহ শীক্ষ্যের মিলন ও অন্তর্ধান 

গোপীগণের শীক্ষাব্বেষণ ও শীরাধার বৈলক্ষণ্য 
শীকৃষের আবির্ভাব ও গোগীগণের হর্ষ 


রাসনৃতা, বিলাস, জলবিহারাদি 


(২) প্রেমমাধুরী 
দাসাপ্রেম 

মধ্যপ্রেম 

সধাগণের সথাগ্রেমমাধূরী 
বাংসলা প্রেম 
যশোমতীমায়ের বাংসল্য প্রেম 
মধুর প্রেম 

প্রেম ও গ্রেমের লক্ষণ 
য়েহ ও যেহের লক্ষণ 
ঘৃত স্নেহ 

মধু ন্নেহ 

মান ও মানের লক্ষণ 
উদ্নান্তমান 
দাক্ষিণ্যোদাত্তমান 
ৰামাগন্ধোদত্তামান 

ললিত মান 

গুণয় ও প্রণয়ের লক্ষণ 
মৈত্ৰ প্রণয়, সথা প্রণয় 
প্রণয় ও মানের কার্যকারণত! 
রাগ ও রাগের লক্ষণ 
নীলীরাগ 

শ্যামারাগ 

বুক্তিমারাগ 


কৃসুস্তরাগ 


(xi) 


৯৫ 
৯৯ 
১০৫ 
১০৯-১৬৪ 
১১০ 
১১২ 
১১৯ 
১১৯ 
১২০ 
১২৬ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৬ 
১৩৭ 
১৩৭ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৪০ 
১৪০ 
১৪২ 
১৪২ 
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(xii) 


মঞ্জিষ্ঠারাগ * ১৪৫ 
অনুরাগ ও অনুরাগের লক্ষণ ১৪৬ 
অনুরাগের কার্য : ১৪৭ 
প্রেমবৈচিত্ত ১৪৮ 
মহাভাব ও মহাভাবের লক্ষণ ১৫১ 
রূঢ় মহাতাব ১৫৪ 
অধিরূঢ মহাভাব ১৫৫ 
মোহনভাব ১৫৬ 
মোহনতাবের অনুভব ১৫৭ 
দিবোন্মাদ ও দিবোন্মাদের লক্ষণ ১৬০ 
চিত্র ১৬১ 
মাদন ১৬২ 
মাদনের অনুতাব ১৬৩ 
(৩ ) বেণুমাধুরী ১৬৪-১৯৪ 
বাংসলারসে মূরলী ১৭৪ 
সধ্যরসে মুরলী ১৭৮ 
মধুররসে মুরলী - ১7) 
আঙ্েপানুরাগে মূরলী ১৮৮ 
মুরলী শিক্ষা ১৮৯ 
মুরলীহ্রণ-লীলামাধরী ১৯১ 


(8) রপমাধূরী । ১৯৪-২২০ 


শীর্মীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্যচেতন্য শান্ত্রমন্দির থেকে প্রকাশিত 
্রস্থাবলি বিষয়ে দু'একটি অভিমত | 


(৯) 
শ্রীধাম নবদীপনিবাসী তত্রস্থ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক 
ভক্তি-রসশান্পের আপূর্বব্যাখ্যাতা পণ্ডিত .প্রবর পরমপঙ্য পৃভূপাদ শ্বীযুক্ত 
নিশীথ কমার গোস্বামী স্মাতিতীর্ঘ মহোদয়ের “সাধ্যসাধনতত্ববিজ্ঞান” 
প্রভৃতি গ্রহ্থের অভিমত 


শ্রীশীগৌরাক্গবিধূর্ভয়তি 

শ্বীর্মীরাধাগোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দলুক্ষ-মধুবতেষু- 

আপনার প্রেরিত “সাধ্যসাধনতত্্বিজ্ঞান" নামক শরীগ্ুহটি প্রাপ্ত হইয়াছি 
এবং লাভ করিয়াছি গরমানন্দ | এই শ্রীগ্রন্তে শ্বীমন্‌ মহাপুভূর প্রিয়পার্ষদ 
যডুগোস্বামি প্রভৃপাদগণের প্রদর্শিত ভজনমার্গের সমাশ্রয়ে সাধাসাধনতত্বের 
যে নিগুঢ রহস্য সহজ সরল অথচ সাবলীল ভাষায় সংক্ষেপে সুন্দরভাবে 
স্পর্শ, নয়নযুগলকে করে অশ্রুসিক্ত ! অনুভব হয়._-অপার করুণাময়ী শ্রীমতী 
রাখারাণীর কারুণ্যামুতথারায় একান্তিকভাবে অভিসিঞ্চিত বলিয়াই আপনার 
পক্ষে একটির পর একটি করিয়৷ শ্রীগ্রন্ত প্রকাশ সম্ভব হইয়াছেন | 
টু শ্রীপাঠে আপনার সম্পাদিত স্রীরাধারসসুবানিধি প্রমুখ শ্রীগ্রহ্ আপনার 
ব্যাখ্যার সমাশ্খয়ে যেখানেই পরিবেশন করি সেখানেই প্রেমতরঙ্ প্রকাশিত 
হয় | আশাকরি শ্রীরাধারাণীজীর করুণায় ভজন কৃশলে আছেন | অধিক 
কি? মাদৃশ অধম ব্যক্তিকে যে আপনার স্মরণে আছে ইহাতে আমি 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করি | 


শ্বীনবদ্বীপধাম দণ্ডবদান্তে_ 


৭1১০1৯৬ শ্রীনিশীথ কুমার গোস্বামী 


(২) 

পরম শরদ্ধাপ্পদ শ্রীবদ্দাবনবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযও কৃষ্ণদাসভী মহারাজ 
ব্যাকরণ-বৈষ্যবদর্শনতীর্ঘ-ভাগবতবেদাত্তশান্সী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক এম এ, পি, 
এইচ, ডি বিভাগ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ( বৃন্দাবন ) মহাশয়ের অভিমত- 


শ্বীশ্নীগৌরাক্সবিধূর্ভাতি 

মহামহিম পণ্ডিতপ্রবর তথ! শ্রীরাধাকুগ্ড-শ্রীশ্বীরঘুনাথদাস গোস্বামিগণ্দীর 
বর্তমান মহাত্ত শীল অনন্তদাসজী মহারাজ যে সমস্ত গ্রন্ব-যেমন শ্রীরাধারস- 
সুধানিধি, বিলাপকুসুমা্জলি, স্তবাবলী, উকলিকাবন্বুরি, সাধাসাধনতত্তবিজ্ঞান 
এবং গ্রেমভক্তিচন্দ্িকা প্রভৃতির ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিক 
প্রশংসাই এবং অভিনব | ইহার পূর্বে কেহই এই সমস্ত গ্রহের এইরূপ ব্যাথা৷ 
প্রকাশ করেন নাই | এই প্রণয়নে যথাযথভাবে ভাষার লালিত্য, সিদ্ধান্তের 
গাত্তীর্য্যয ভাবের উদৃগীরণ, ভাবনাবর্তোর আবিস্করণ এবং মহাজনপদ।বলীর 
মাধূর্্য যথাস্থানে সম্লিবেশিত হইয়। মণি, মুক্তা, হীরকাদি খচিত স্বর্ণালঙ্কারের 
ন্যায়ই সাতিশয় শোভা বিস্তার করিয়াছেন ! 

এই সমস্ত গৃন্থপাঠে ভাবোল্লাসারতিমতী মঞ্জরীগণের আনুগত্যে সাধক 
তন্ভাবেচ্ছাত্যিকা কামানুগার সাধনে ভাবসাধারণ্য দশায় যেমন বিরহ-মিলনাত্মুক 
প্রেমের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উতকণ্ঠার আতিশষ্যে সাধ্যসার শ্রীশ্ীরাধাকৃষ্জের 
নিগৃঢ় কুজসেবা প্রাপ্ত হইবেন-তদ্রপ প্রবর্ত সাধক দাস্যাদি রসের তক্তগণও 
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্য-সাধন তত্ববিজ্ঞান গ্রন্থের ব্যাখ্যা পাঠে শ্রেষ্ঠতম সাধ্য 
সাধন তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া সম্বন্ধানুগামার্গে উন্নীত হইয়া অন্তে “ভাবযোগ্য 
দেহ পাইয়৷ কৃষ্ণ পায় ব্রজে'_এই বচনানুসারে পরমানন্দময়, রসময় শ্বীগোবিন্দের 
চরণারবিন্ন প্রাপ্ত হইয়া তজ্জাতীয় সেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন-ইহাতে 
কোন সংশয় নাই । আমি এই সম্ত গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি | ইত্যলম্‌ । 


‘|| জয় শ্বীরাষে ॥ 


গোয়ালিয়র মন্দির, শ্রীরাধাকৃও বৈষ্ঞবদাসানুদাস_ 
তাং-২২1৪।৯৮ | শীকৃষ্তদাস । 


হি” সবর. রা 


মন্্লাচরণম্‌ 


আনন্দলীলাময়বিগ্রন্থায়, 
তম্মৈ মহাগ্রেমরদপরদায়, চৈতনাচন্জা 


পৌন্দর্ষো কামকোটি: সকলজনসমাহলাদনে চন্তকোটি- 
বাৎসলো মাতৃকোটিক্্িদশবিটপিনাং কোটিরৌদাযালারে। 
গাস্তীর্যোইস্তোধিকোটি্ম ধুরিমণি সুবাক্ষীরমাধীককোটি- 
পেৌরো দেবঃ স জীয়াং পুণয়রসপদে দর্শিতান্চর্যাকোটিঃ॥ 
(&) 


গৌরশ্যামকচোজ্্লাভিরমলৈরক্ষোর্বিলামোৎসবৈ- 
নতান্তীতিরশেষমাদনকলাবৈদ্কাদিা তাত { 
অন্যোনাপ্িয়তাসুধাপরিমলস্তোযোনুদাতিঃ সদা 
রাধামাধবমাধূরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাত্রমাতাম্‌ ॥ 


( শীবৃষ্যসন্দ্ভঃ ) 


“বিশ্বত্তর মূর্তি যেন মদন-সমান | 
দিবা গন্ধ-মালা দিবা বাস পরিধান | 
কি হয় কনক-জোতি সে দেহের আগে | 
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ 
সে দত্ত দেখিয়া কোথা মুক্তার দাম | 
সে কেশ-বন্ধান দেখি না রহে গেয়ান | 
দেখিতে আয়ত দূই অরুণ নয়ান | 
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ 
সে আজান্‌ দুই ভূজ হৃদয় সুপীন | 
তাহে শোতে শত যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ | 
ললাটে বিচিত্র উদ্ব-তিলক সুন্দর | 
আভরণ-বিনে সর্ঝক অঙ্ক মনোহর | 
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে | 
সে হাস দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥” 


| মাধূর্মতন্ববিজ্ঞান 


( শ্বীচৈতনাভাগবত ) 


শশ্রীরাধামাধবমাধূর্য 


ও নব-জলধর অঙ্গ | ইহ থির-বিজ্রী-তরন্স 
ও বর মৰকত ঠান | ইহ কাঞ্চন দশবান 
রাধামাধব মেলি | মুরতি মদন রূস-কেলি 
ও তনু তরুণ তমাল | ইহ হেমষুধী রসাল 
ও নব গছুমিনী সাজ | ইহ মত্ত মধূকর রাজ 
ও মুধ চান্দ উজোর | ইহ দিঠি লুবধ চকোর 
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ | গোবিন্দদাস রহ- ধন্দ 
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ভগবন্তার লক্ষণ 

শ্বীমং জীবগোস্থামিপাদ “ইথং সতাং বন্ধসুখানুভূতা” ইত্যাদি (ভাঃ ১০/১২/১১) 
শোকের টীকায় লিখেছ্েন-“ভগবান তাবদসাধারণস্বরপৈন্বযামাধ্যযত্তন্বিশেষঃ | তত্র স্বর্গং 
পর্মানন্দ, এক্বর্ধামসমোর্ানন্ত-স্বাভাবিকপূতৃতামাধূর্যামসমোদ্ধতয়া সবঝমনোহরং 
স্বাভাবিকরূপগগলীলাদিসৌবমূ | তত্তদনূভবসাধনঞ্। ক্রমেণ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তক্তাধা-গৌরব- 
মিশাপ্রীতিঃ শুদ্ধপীতিশ্ট | এতজিবিধসাধাসাধনাভাবেন মায়াশ্রিতানাং ক্ষ্্যাভাগ এব কেনাপাং- 
শেন বস্প্র্শাং | নাহং প্রকাশঃ সর্বদা যোগমায়া সমাবৃত ইতি ন্যায়ের তং বন্ধ পরমং 
সাক্ষান্তগবন্তমধোক্ষভম্‌ | মনুযাদুষ্টা।দুপ্রন্া মন্তযাত্মানো ন মেনিরে ইতাদি বং |” 

অর্থাত “কোল অসাধারণ স্বরূপ, এনর্স ও মাধূর্ষমযন তত্ুবিশেষের নাম “তগবান্‌' | 
গরমানন্দই তীর স্বরূপ, অসমোর অনন্ত স্বাভাবিক পৃভুতাই তীর এষ এবং অসমোধূ সর্বমনোহর 
স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির সৌস্টৰ বা সুচারুতাই তীর মাধুর্য | এই স্বরূপ এ্বর্ষ এবং মাধূর্ষের 
সাধনও যথাক্রমে ভান) সনম-গৌরবমিশা-প্রীতি এবং ত্তদ্ধপীতি | এই সাধল-্রয় বিহীন মায়াবদ্ধ 
মানবগণের শীহরির স্বরূপ, এষ, মাধূর্যাদি কিছুরই অনুভব হয় লা। কারণ শীভগবান্‌ গীতাতে 
স্বয়ং শরীর্জনের প্রতি বলেছেন-“আমি ফোগমায়া ছারা সমাবৃত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশ 
গ্রাপ্ত হই না |’ আবার শরীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়, শীকৃষ্ণকে যাদ্দিক বাঙ্গণেরা সামানা গোপবালক 
বুদধিতে অনুভিক্ষা না দেওয়ায় শীগাদ স্তক মুনি বলেছেন-'দেই ইন্দিয়াতীত পরমনদ্গ সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌ শীকৃষ্যকে মন্দবুদ্ধি দেহাভিমানী ব্রাহ্মণের! সামান্য নরবালক জ্ঞানে সমাদর করতে পারেন 
নাই’ |” 


শীভগবানের স্বরূগ ও তদনুভবের সাধন 

শীমৎ জীৰগোস্বামিপাদ পরমানন্দকেই শ্রীতগবানের প্ববূপ' বলে নিরূপণ করেছেন | 
এখানে সর্বময় সর্ববাগী বুদ্ধকেই পরমানন্দ বলা হয়েছে | বদ্ধ যে আনন্ন্বরূপ, বহল শ্রতিবাকো 
তা জানা যায়, ধা- “আনন্দে বুদ্েতি বাজনাং" “পৃজ্ঞানানন্দং বৃদ্ধ” “আনন্দম্‌ বৃ্ধণে| বিন্‌ 
ন বিভেতি কৃতশ্চন” “কে! হোবাম্যাৎ কঃ প্রাণাদ্‌ যদেব আকাশ আশন্দো ল সাও" ইআদি 
শৃতি-বাকো বৃদ্ধের নানা স্বরপ-ধর্ম থাকলেও কেবল আনন্দরূপতুই দেখান হয়েছে। ‘নিখিল বিশ্ব 
আনন্দ থেকেই জন্মলাভ করেছে, আনন্েই স্থিত আছে এই আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হবে'-উপনিষদ্‌ 
এই মহা আনন্দবাণী বিশ্বে ঘোষণা। করেছেন। সুতরাং আানন্দতিন্ বিশ্বে অনা কোন বস্তুর সত্তা 
থাকাই সম্ভবপর নয় | ষিনি শৃতির ‘আনন্দমমৃতরপম্’, ‘রসে! বৈ সঃ’, ফিনি 'সর্বেষাং ভূতানাং 


| মাধৃৰ্যতত্তববিজ্ঞান 

মধু' তার বিশ্বে কি দুঃখ থাকতে পারে ? তবে যে বিশ্বে এত দুঃখ দেখা যায়, তা কেবল 
জীবের দুটো বা কর্মবিগাক ভিন্ন অনা কিছুই নয় | অনাদি ভগবন্ধহিমূ্খতাহেতু জীবহৃদয় সর্বদাই 
মলিন, তাই ভীব শ্বরপতঃ আলন্দশ্বরপ বা সচ্চিদানন্দের অংশ হয়েও মায়া কবলিত দশায় 
তত্ুজঞানাতাববশতঃ দেতাধ্াসহেতু বিশ্বে অনাদি সংসার দুঃখ ভোগ করে বেড়াচ্ছে | মহর্ষি 
গতঙলি বলেন-ভীবের যত কিছু দুঃখ তার হেতু দুষ্টার সহিত দুশোর সংযোগ এবং এই 
সংযোগের হেতু অবিদা-“তসা হেতোরবিদ্রা"। এই আবিদা জনিত অনাদি অজ্ঞান পরতত্ব- 
সাক্ষাৎকার লক্ষণ জ্ঞানের ছারাই নাশ হওয়া সম্ভবপর | তাই শীমৎ জীবগোষ্বামিপাদ জ্ঞানকে 
পরমানন্দ অনুভবের সাধন বলে উল্লেখ করেছেন | 

এই জ্ঞান দিবিধ-নির্বিশেষ বুহষন্ান ও সবিশেষ তগবদৃজ্ান বা “ভভি'। নির্বিশেষে 
বঙ্জঞানে ভ্রানী শক্তির অভিবাক্তিহীন পরতত্ব বন্মন্বরপে আত্মসত্তালীন করে মুক্তিলাভ করেন 
এবং স্বয়ংই পরমানন্ন্বরূপ হয়ে যান, পরমানন্দের আস্বাদন লাভ আর হয় না | সবিশেষ 
ভগবদূদ্রান ব৷ ভক্তির ছারাই ভগবদ্রসানন্দের আন্বাদ লাভ সম্ভবপর হয়ে থাকে | এখানে 
শ্ীজীবপাদ ব্ববূপানৃভৃতির সাধন নির্বিশেষ বন্জ্তানের কথাই বলেছেন | 


শীহরির এধর্য ও তদনুভবের সাধন 
শ্রীম জীবগোস্বামিপাদ শীতগবানের অসমোর্ধ অনন্ত স্বাভাবিক পৃভৃতাকেই তীর “এধধ্ষ' 
বলে উল্লেখ করেছেন | শ্রীতগবানের ষড়বিধ এয তাঁর চিচ্ছক্তির বিকার-“যড়্বিধ এধা 
কৃষের চিচ্ছক্তিবিকার”| (চৈ: চঃ),শক্তি ও শক্তিমান্‌ অভিন্ন, সুতরাং এমব্য যে শীহরির স্বাভাবিক 
সম্পদ, আগন্তক নয় একথা সহজেই অনুমিত হয় । শ্রীগীতাশান্ত্রে শ্বীতগবান্‌ অর্জুনের প্রতি 
বলেছেন_ 
“যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমও সত্বং শ্রীমৃক্ভিতমেব বা | 
তত্তদেবাগচ্ছ তৃং মম তেজোহংশসন্তবমূ ॥” (১০/৪১) 
অর্থাত ‘এই বিশ্বে যা কিছু এন্বর্য সম্পত্তিযুক্ত এবং বল ও গৃতাবাদি সমন্বিত শেষ্ঠবত্ত 
আছে, তা আমার শক্তির অংশ সম্ভুত বলেই জানবে |’ শ্ৃতিও বলেম-“এতাবানসা মহিমা ততো 
জায়াংস্চ পুরুষ? গাদেহপা বিশ্বভৃতানি ত্রিগাদেহস্যামৃতং দিবি |” অর্থাও অতীত, অনাগত এবং 
বর্তমানে যত জগ আছে তা সেই পুরুষের মহিমা | সেই পুরুষের একপাদ বিভূতি এই বিশ্বে 
প্রকাশিত, তীর ত্রিপাদ এন দিবাধামে | সেই চিনুয় ধামের বিভূতি বা এধর্য যে কত অপরিসীম 
কত বিশাল তা মানবের সর্বধা ধারণাতীত । 


NY 


ভগবসন্দর্ডে শীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীতগবানের সববশীকারিতা শক্তিকে "ইশ" 
বলেছেন | বৃদ্ধা মহেশ্বরাদির পরিভাবক প্রতাবই এষ | গোবিন্দভাষো শীল বলদের 
বি্যাভূষণগাদ নিখিল নিয়ামকতাকে 'উ্র্ষ' বলেছেন | শবীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী রাগবত্ুচন্দিকায় 
(২/৪) লিখেছেন-“এঙগ্ধান্ত নরলীলতনানপেক্ষিততে সতি ঈশ্বরতাবিজ্কারঃ | যথা মাতাপিতারৌ 
প্রতি এবাং দর্শয়িতব। 'এতঘং দর্শিতং রূপং প্রাগৃভনুয্নরণায় মে | নানাথা মন্তবং জ্রানং 
মর্ত্যালিঙ্গেন জায়তে |" ইত্যুক্তম্‌ | যথা- অঙ্জুলং পৃতি 'পশা মে রপমৈশ্বরম' ইত্াক্তা স্বয়ং 
দর্ণিতম্‌ | বুভেহপি বৃদ্মাণং পতি মঞ্মহিমাদর্শনে পর; সহশ্রচতুভূজতাদিকমপীতি 1” অর্থাং 
'নরলীলার অপেক্ষ। না করে ঈশ্বরতের আবিষ্কারই এন | ষ্ধা-মাতা পিতা দেৱকী ও বসগুদেবকে 
এশ দেখিয়ে শীকৃদ্ত বল্লেন, “আমি তোমাদের এইযে চতুভূভরপ দেখালাম, এ কেবল আমার 
পূর্বতন জম্মু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জনা | অলাথা মানবচিন্ত ছারা মক্িময়ক ভ্রান লাভ 
হয় না |” আবার অর্জনের প্রতি “আমার এস্বরিক কূপ দর্শন কর" বলে স্বীয় এর দর্শন 
করালেন | ব্রজেও বৃদ্ধার প্রতি মঞ্জুমহিমা দর্শন করাবার কালে সহত্র সহত্র চতুরভূড মূর্তি দশন 
করিয়েছিলেন | 
শীমৎ জীবগোস্বামিপাদ অসমোর্ধ অনন্ত স্বাভাবিক পৃভৃতাকে ইষ্র্য বলেছেন | নিখিল 
ভগবধৃস্বরূপে স্বাভাবিক অনন্ত এই্ব্ধ বিরাজ করলেও অসমোর্ধ এশর্ষ শবীকৃষ্বের লীলাতেই 
প্রকাশিত হয়েছে : এভনাই সর্ববেদান্তদার শরীমভাগবতে তিনিই স্বয়ং তগবান্‌ বলে কীর্তিত 
হয়েছেন | শ্রীমং রূপগ্োস্থামিপাদ শ্বীলঘুভাগবতামূতে লিখেছেন- 
“আত্রোচাতে পরেশতবাৎ পর্ণা ষদ্াপি তেহধিলাঃ | 
তথাপাধিল-শক্তীনাং প্রাকটাং তত্র নো ভবেও | 
অংশতৃং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশগুকাশিতা | 
পূ্ণতৃঞ্চ স্বেছ়ৈৰ নানাশকতিপ্রকাশিতা ॥ 
শভিরৈহ্ষা-মাধূষা-কৃপা-তেজোমুখা গুণা; | 
শকের্বাভিত্তধাবাজিস্তারতমাসা কারণম্‌ |” 
অধাৎ “ষদাপি পরমেশ্বরতৃহেতু সমস্ত অবতারই পূর্ণ ; তথাপি শীকৃষ্যতিয্ন জনাস্বরূপে বা 
অবতারে নিখিল শক্তির প্রকাধ নাই | শ্রীভগবানের যে স্বরূপে সর্বদাই শক্তির অল্প পরিমাণে 
প্রকাশ হয়, তাকে অংশ এবং যাতে হেচ্ছাবশত:ই পূর্ণত়াতিবাঞ্জক শক্তিসমূহের প্রকাশ হয় তাকে 
‘পূর্ণ’ বলে | খৰ্ব (সর্ববশীকারীতী) মাধুর্য ( সর্বাবস্থায় মনোরমত ), কৃপা ( নিরেতুক পরদুঃ 
বিনাশের ইচ্ছ৷ ), তেজ ( কাল, মায়া, কর্মাদিকে পরাভূত করার সামর্থ্য ) প্রতৃতি গুণকে শক্তি 
বলে | শক্তির অভিবাক্তি ও অনভিবাক্তিই অংশাংশিভাবের তারতম্যের কারণ |" এস্থলে বিশেষ 


6 E2০ মাতার 
ভাতবা বিষয় এইযে, অনানা ভগবং স্বরূপ যে সেই সকল নিখিল শক্তি বিবর্ডিত বা শক্তি 
পুকাশে অক্ষম, তা কোন শান্নেই উক্ত হানি | তথাপি যে যে তগবং্বরূপ বিশ্বে অবতীর্ণ হয়ে 
লীলা করেছেন, তাঁদের সকলের মধো শীক্ষ্যে যেরগ অনমোর্ধ মহীয়সী শক্তি বা এধর্য প্রকাশিত 
হয়েছে তা কৃতরাপি দৃষ্ট হয়নি কিন্তু নিখিল তাবতঘবরূপের ঈশ্রতে তত্ব; ভেদ স্বীকার শান 
ও মহাজনের অনুমোদিত নয়, বরং এতে অপরাধই হয়ে থাকে । শীনারায়ণ শীকৃষ্ের বিলাসমৃততি, 
সিদ্ধান্ত; উভয়স্বরপে কোন ভেদ নেই : তবু রসাধিকো শীক্ষ্যের উৎকর্ম নিরপিত হয়েছে | 
যথা, (ভঃ রঃ সিং ১/২/৫৯ )- 
“সিদ্ধান্তন্ত্রতেদেহপি শীশ-কৃষন্বরূপয়োঃ | 
রমেনোংকুষাতে কৃষ্তরূপমেষা রসস্থিতি; ॥” 
এমনকি এক শরীকৃষ্জেরই পূর্ণতার তরতমতা প্রদশিত হয়েছে | যথা- 
“পুকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈ; | 
অসর্ববাঞজকঃ পূর্ণতরঃ পৃর্ণোহল্গদর্শকঃ ॥ 
কৃষ্ণদা পূর্ণতমত। বাততাভ্র্গোক্লান্তরে | 
পূর্ণতা পূর্ণতরতা৷ ছরকা-মধুরাদিষু ॥” ( ভঃ রঃ সিঃ ২/১/২২২-২২৩) 
“নিথিলগুণ গ্রকাশে পূর্ণতম, তদগেক্ষা অল্পগ্ুণ পুকাশে পূর্ণতর এবং তদপেক্ষাও 
অল্গতর গুণ প্রকাশে তিনি পূর্ণ । গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মধুরায় পূর্ণতরত। এবং ছারকায় 
ূ্ণত। ব্যক্ত হয়েছে |” এই ভেদ পূর্বলেখিত লঘুতাগবতামুতের বাক্যানুসারে এন্বর্য, মাধুর্য, কৃপা 
ও তেজগত বলেই জানতে হবে | 
শ্বীমং জীব গোস্বামিপাদ সম্্ম গৌরবমিশৃ। গ্ীতিকে এধর্যানুভবের সাধন বলেছেন | যে 
সব উগাসকের চিত্তে শীহরির প্রতি ঈশ্বর জ্ঞান এবং তীর এরজ্ঞান বিরাজিত থাকে, তীদের 
গ্রীতিকেই সম গৌরবণিতর। প্রীতি ৰল৷ হয় । কারণ এঙ্ব্জানই গতিকে সঙ্কুচিত করে 
উপাসকের চিত্তে সমত্ম গৌরব জাগায় | “ঙ্যজান-প্রাধানো সঙ্কুচিত গীতি |” (চেঃ চঃ ), 
এস্ব্ষজ্তান কাকে বলে ? “ঈশ্বরোহয়মিতানুসন্ধানে সতি হৃকম্পজনকসন্ত্রমেণ স্বীয়ভাবস্যাতি 
শৈথিলাং ষও প্রৃতিপাদয়তি তদৈশবযাজ্ঞানম্‌” ( শ্রীল বিশ্বনাথ ), যাতে, “ইনি ঈশ্বর’ এরূপ জ্ঞান হয় 
এবং এ ঈশ্বরজ্ঞান থেকে সমুখিত হত্কম্পজনক সন্মহেতু ভক্তের অস্তরবর্তি পীতিময় সয়দ্ধানিত 
ভাবটি, অতিশয় শিথিল হয়ে পড়ে তাকেই এঙ্্যজ্রান বলা হয় | শ্বীমভাগবতে (১০/৮৫/১৮-১৯ 
শ্রোকে) শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের গ্রতি শ্রীবসূদেবের উক্তি দৃষ্ট হয় 
“যুবাং ন নঃ মুতৌ সাক্ষাৎ গ্রধানগুরুষেস্বরৌ । 


ভূভার-ক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণো তথাবহ ॥ 


শ্বীভগরবানের মাধুর্য এবং মাধূর্যানূভবের সাধন ] গ 
তং তে গতোহম্মারণমদা পদ্ারবিন্দ-মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো | 
এতাবতালমলমিন্দিয়লালসেন মন্তাত্নদুক্‌ তৃয়ি পরে ফদপতাবৃদ্ধঃ ॥” 

“তোমরা আমাদের পুত্র নও. তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেস্বর, ভূভার হরণ, ক্ষত্রিয়কূল 
বিনাপের জনা তোমরা! অবতীর্ণ হয়েছ কিনা-সতা করে বল | 

হে ঘার্তবস্কো ! আমর৷ এক্ষণে তোমার বিপন্ জনের সংসৃতিভয় নাশক পাদপদ্বে শরণ 
গৃহণ করলাম | এতকাল আমরা ইন্ডিয়-লালসায় মর্তাদেহে আত্মুজ্ঞান করে পরমেশ্বর তোমায় যে 
অপতাবুদ্ধি করেছি, তা নিতান্ত অকিঞ্কর |” 

শীল বসুদেব মহাশয়ের এই উত্ভিতে শ্রীকৃষ্ধে ঈশ্বরজ্ঞানের উদয়ে হৎকম্পজনক 
মন্ত্বৃদ্ধিতে পৃত্রতাবটি কিরূপ শিথিল ও সঙ্বুচিত হয়ে পড়েছে তা দ্র্টবা | একেই “এদবর্যন্ান' 
বলা হয় | সথাপ্রেমেও তদ্রুপ, শ্রীতগবান্‌ অর্জুনকে কৃতুক্ষত্রের রণাঙ্গনে বিশ্বরপ দর্শন করালে 
শ্বীতগবানের সেই অতি বিশাল তেজোদীপ্ত বিশ্বরপ দর্শনে ভীত হয়ে অর্জুন স্ততি প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন- 

“সখেতি মত! পূসতং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সধেতি 

অজানত| মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাও পৃণয়েন বাপি ॥ 

ফচ্চাবহাসার্থমসংকূতোইসি বিহারশষাসনতোজনেষু | 

একোহথবাগাচুত তং সমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে তামহমপরমেয়ম্‌ |" ( গীত। ১১/৪১-৪২ ) 

“হে তগবন্‌ ! তোমার এই বিশাল মহিমা না জেনে আমি পৃমাদবশত; প্রণয়ভরে তোমায় 
সধা মনে ক'রে ‘হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! বলে সয়োধন করেছি, বিহার, শয়ন, 
উপবেশন এবং ভোজনাদি কালে একাকী অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে পরিহাসপূর্বক যে অসওকার 
করেছি সেই সমত্ত অপরাধের জনা অপুমেয় বিরাটপৃরুষ তোমার নিকট ক্ষম| পার্থন| করছি |" 
এই অর্জনৰাকোও ঈশ্বরস্ঞানের উদয়ে হংকম্প ও সঙ্কোচবশতঃ মধাতাবের শৈথিলা অবগত হওয়া 
যায় শববন্দাবনবাতীত অনা সব ভগবস্থামের উপাসকগণের গ্ীতিই সন্বম-গৌরবমিশ্রা | একেই 
এবর্যানূতবের সাধন বলা হয়েছে | 

শীভগবানের মাধুর্য এবং মাধূর্যানৃতবের সাধন 

শীজীবপাদ লিখেছেন, “মাধূর্যামসমোর্থতয়া সব্বমনোহরং স্বাভাবিক- 
রূপগুণলীলাদিসোস্টবম্” অর্থাৎ ‘অসমানোর্ধ সর্বনোহর স্বাভাবিক রূপ, গুণ, লীলাদির মৌষ্ঠবই 
শীহরির ‘মাধু’ |" শীল রূপ গোস্বামিপাদ বলেন-“মাধূ্যাং নাম চেষ্টানাং সর্বাবস্থামু চারুতা” 
অর্থাৎ সর্বাবস্থাতেই শীহরির চেষ্টাসমূহের যে চারুতা, তাকেই তাঁর “মাধুর্য” বল! হয় | ব্রজধাম 


৪ [ মাধর্ষতত্ববিজ্ঞান 


মাধৃমের ধাম, বডেন্দমন্দন শীরৃষ্য সাক্ষাৎ মাধর্যেরই মূর্তি | অসমানোর্ধ স্বাভাবিক সর্বমনোহর 
রূপ, গুণ, লীলাদির গৌষ্ঠন বা সুচারুত৷ তার লীলাতেই প্রদর্শিত হয়েছে | শ্রীল বিশ্বনাথ 
টরবর্তিপাদ লিখেছেন, “মহৈ্রমাসা দোতনে বাদোতনে চ নরলীলতানতিক্রমো মাধূর্যাম | যথা 
গৃতনাগ্াণহারিতেখপ ত্তনচূষণলক্ষণনরবাললীলতৃমেব | মহাকঠোরশকটচ্ফোটনেহগ্াতি- 
সৃক্মারচরণয্রৈমাদিকোত্তানশায়িবাললীলতৃম্‌ | মহাদীরঘদামাশকাবন্ধাতখগি মাতৃতীতিবৈক্লবাম্‌ । 
বৃদ্মাৱলদেৰাদি মোহনেংপি সৰ্বজ্ঞত়েছছপি বংসচারণলীলতৃম্‌ | তথা এধ্বর্যাসত্ব এব তদ্যাদ্যোতনে 
দধিপয়চৌর্যাং গোপন্নীলাম্ণটাদিকম্‌ | এন্বধারহিতকেবলনরলীলত্বেন মৌগ্ধামে মাধূ্ামিত্বতেঃ 
ভরীড়াচগরপ্রাকৃতনরবালকেজ্ৰপি মৌগ্ধাং মাধুযামিতি তথা ন নির্বাচাম্‌ |” ( রাগৰতুচিন্সিকা- 
২/৩ ), অর্থাং “মহা উশর্ষের গ্ুকাশেই হোক, আর অগ্ুকাশেই হোক যদি নরলীলার কোনরপ 
বাতিক্রম ন] ঘটে, তবে তাকেই মাধুর্য’ বল| হয় | ষধা-পৃতনার নায় মহাবলীয়দী রাক্ষসীর 
[ণ হণকালেও শীক্ধের ভলচ্যণরপ নরবালকের তাবটি বিদামান রয়েছে | মহাকঠোর শকট 
উৎপাটনেও শীবুষ্ছের অতি সুকোমল চরণকমল বিশিষ্ট উত্তানশায়ী তিনমাস-বয়স্ক নরবালকের 
তার প্রকাশ পেয়েছে | যখন মহাদীর্ঘ রজ্জছারাও শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন সম্পন্ন হচ্ছে না, তখনি মাতার 
জনন বি্বলতা গকাশ পাচ্ছে | বরক্ম। ও বলদেবের মোহনাবস্থায় সর্বজ্ঞতানত্বেও শীকৃষ্ণ 
চারণ লীল| পৃকাস করেছেন | আবার এস্্ষসন্ত্্ও তার অগ্রকাশ অবস্থায় দধি দুগ্ধ চোর 
পট্যাদি প্রকাশ পেয়েছে | যদি ধষ্্যরহিত কেবল নরলীলার অনুরূপ মুগ্ধতাকেই 
1 বলা হয়, তবে ভ্রীডাচপল নরবালকের মুগ্ধতাকেও মাধূর্য বলতে হয় ; অতএব মাধূর্যের 
নেরপ লক্ষণ করা উচিৎ নয় |" 
শীবৃন্দাবনে শীকৃষের বালালীলা থেকে আরম্ত করে সর্বলীলামুকুটমণি শরীশবীরাসলীলা পর্যন্ত 
যে অব বিপুল এধয প্রকাশিত হয়েছে, ত| মধুরা, ছারকাদির লীলায় বা অনা কোন স্বরূপের 
লীলায় কৃত্রাণি প্রকাশ পায়নি | তথাপি & সব লীলাগুলি এতাদুল অসীম মাধূর্ষমগ্ডিত হয়ে 
গুকাণিত হয়েছে যে, লীলারসান্থাদকের চিত্তে কোনরূপ সন্তম সঙ্কোচের উদয়ে এধব্যজ্ঞানে চিত্ত 
সমাবৃত হয়নি | পৃতনাবধ, শকটভঞন, তৃণাবর্তবধ, বকাসুর-অধাসুর বধ, গোবর্ধন ধারণ, কালিয় 
দমন, দাবানল ভক্ষণ, বুন্ামোহনাদি অনভ্তলীল। তার সাক্ষা প্রদান করে থাকে। বৃদ্ধা যখন 
শীকৃষ্ণের গোবৎগ গোপবালক হরণ করলেন শ্রীকৃষ্ স্বয়ং অসংখ্য গ্রোবংস গোগবালকের রূপ 
ধারণ করে বাওসলাবতী গোপী ও গাতীগণের বাংসলারস আস্বাদন করলেন | বংসরাসতে বৃদ্ধ 
দেখলেন যে, তিনি যাঁদের হরণ করেছেন শ্রীকৃষ্ঞ সেই গোগবালকগণ সন্ধে সেই গ্রোবংসগণকেই 
চারণ করছেন। শুধু তাই নয় বনগা প্রুতোক গোগবালককে নারায়ণরগে দর্শন করে বিমোহিত 
হয়ে গড়েছিলেন | তাই ব্ধার স্তবে আমরা দেখতে পাই- 
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“জানন্ত এব জানন্ত কিং বন্যা ন মে গ্রভো | 
মনসে| বগুষো বাচো বৈভবং তব গোচর; ॥” 

“হে প্রতো ! এ জগতে যদি কেউ আপনার মহিমা জেনে থাকে সে জানৃক ; তাকে আর 
কি বলব ? কিন্তু আপনার মহিমাসিম্কুর একবিন্দুও আমার কায়-মনো-বাকোর খোচর নয় | 

রাদলীলায় শীকৃষ্ যে একই সময়ে অন্ত গোপীগণের দুই দুই গোপীর মধো অনন্তরূপে 
নৃতাবিনোদ বিস্তার করেছিলেন তা মানববুদ্ধির সর্ঘধ৷ অগোচর| শুধু তাই নয়, বাসনৃতা আস্তে 
পৃতোক গোপীর সহিত গৃথক্‌ গৃধক্‌ কৃঞ্জে বিহার করেছেন | কিন্তু এতাদুশ এন্বর্ষও অসমোর্ধ 
মাধু্সিন্ধর অতলতলে মগু হয়ে মাধূ্টকেই পুষ্ট করেছে | কারণ এরূপ অসীম এম্যের উপর 
পৃতিষ্ঠিত অসীম মাধূর্যেরই গৌরব, সেটিই চিত্তাকষী ! তাই শ্রীল গোস্বামিগাদ বলেছেন- 

পকরণানিকরম্ববকোমলে. মধুরৈস্্যাবিশেষশালিনী | 
জয়তি বুজরাজনন্দনে নহি চিন্তাকণিকাতাদেতি ন; |” 

“করুণারাশিছারা যিনি কোমল, যিনি মধুর এষ্্ষবিশেষ সমন্বিত, সেই বুজরাজনন্দন 
সর্বোধকর্ষে বিরাজ করলে আমাদের চিন্তাকণিকা উদিত হওয়ার কোন কারণ নেই |" এইটিই 
অতি আশার বাণী যে, মিনি ভজনীয় তিনি যেমন সমর্থ, তেমনি তিনি মধুর, তেমনি অতি করণ । 
তা লা হলে অনাদি-বহিমু্খ মাদৃণ সাধন-ভজনহীন পতিত জীবগণের নিজ শক্তিবলে এই দুত্তর 
সংসারমিন্ধু উত্তীর্ণ হয়ে শীকৃষ্ঞপাদপদ[ সেবা প্রাপ্তি সর্বথাই অসম্ভব | 

বুজবাসিগণ তাঁদের বিস্তদধ মাধুরযজ্ঞানের ছারা বৃজরাজনন্দনের এই অসমোর্ধ মাধুয আস্বাদন 
করে থাকেন | শ্রীল বিশ্বনাথ চক্তবর্তিপাদ লিখেছেন-“ইরশ্বরোহয়মিতানুসম্কানেংপি বকম্পজনক 
সতুমগন্ধযানুদ্গমাৎ স্বীয়ভাবস্যাতিস্থৈ্ামেৰ যদুংপাদয়তি তন্যাধূ্যাজ্ঞানম্‌ 1"  (রাগবভুচনসিকা- 
২/৫ ) অর্থাং ‘ইনি ঈশ্বর এইরূপ অনুসন্ধানেও হৃৎকম্পজনক সম্বমের গন্ধমারও উদ্গাত না হয়ে 
যাতে স্বীয় ভাবের ( সম্বম্ধের ) অতিস্থিরত৷ সম্পাদিত হয় তাকেই মাধ্র্যজ্ান বলা হয়। শ্রীল 
বিষনাধ দুষ্ান্তের ছারা তা প্রমাণিত করেছেন, যথা- “বন্দিনততমুপদেবগণা যে গীতবাদাবলিতিঃ 
পরিবকঃ ॥ ইতি “বন্দামানচরণঃ পথি বৃদ্ধিঃ” ইতি চ যুগলগীতোভে:, গোষ্ঠং প্রতি 
গবানয়নসময়ে বক্ষেন্রনারদাদিভিঃ কৃতসা কৃষন্তুতিগীতবাদাং পূজোপহারগরদানপূর্বকচরণবন্দনদা 
দৃষ্টতবেহপি শীদামসুবলাদীনং সখাভাবস্যাশৈথিলাম্‌ | তসা তদা শততেপি বুজবালানাং 
মধূরভাবস্াশৈষিলাম্‌ | তথৈৱ ব্ুজরাজক্ততদান্বাসনবাকোর্রজেশর্ষা অপি নাস্তি 
বাংসলাশৈধিলগঞ্ছোধপি প্রতুত ধনোবাহং য্যায়ং মম পত্ৰ: পরমেশ্বর ইতি মনদাতিননদনে 
ভাসা দার্টামেৰ | যথা প্রাকৃত এব মাতুঃ পৃত্ৰসা গৃ্ী্বরতে সতি তৎপুত্তাবঃ সষীত 
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এবাবতাতি | এবং ধনা। এব বং যেযাং সখা চ পরমেশ্বর যাসাং প্রেয়ানূ পরমেশ্বর ইতি 
মধানাং গরয়সীনাঞচ ব্ব-স্ব-ভাবদার্টামের জেয়ম |” (এ ) 
শীক্ষ্যের লোকাতীত এ্র্য দর্শনে অথবা শৃবণে শুদ্ধ মাধুর্যজ্ঞানসম্পন্ন বৃডপার্ষদগণের যে 
বিন্দুমাত্র সন্বম সন্কোচের উদ্নম হয় না এবং স্বীয় সয়ন্ধজ্ঞানের কিঞ্চিন্যাত্রও শৈধিলয ঘটে না 
শ্রীপাদ বিশ্বনাথ শীম্ভাগবত-বাকো ত প্রমাণিত করেছেন | শ্রীমভাগবত যুগলগীতে ( ১০/৩৫ 
অধাযায়ে ) শীক্ষ্য উত্তরগোষ্ঠে সধাগণ সন্ধে ধন গাতীকুল নিয়ে গৃহে গ্রতাগমন করছেন তখন 
কোন গোপী শীক্ষ্যের আগমনের বিলম্বের কারণ নির্দেশ করে মাতা যলোমতীকে ধৈর্যদান 
করছেন-“হে যশোদে ! গন্ধবাদি উপদেবতাগণ ভাবক হয়ে গীতবাদা ও পৃষ্পাদি উপহারারা 
শ্রীকৃষের উপাসনা করতে থাকে, তাতে তীর গৃহে আগমন করতে একটু বিলম্ব হয় | আবার 
বলেছেন, পথে বৃষ্ধাদি বৃদ্ধগণ তীর চরণবন্দন| করেন | শ্রীযুগল গীতির এই সব উক্তির থেকে 
জানা যায় শীকৃষ্যের বন থেকে গোষ্ঠে গাভী পৃতানয়নকালে বৃদ্ধা, ইন্দ্র, নারদাদি দেবগণকৃত 
শীকৃষ্যের ত্তব এবং গীতবাদাদি সহকারে শ্রীকৃষ্ের উপর পৃষ্পবৃষ্টি পৃভৃতি গৃজোগহার প্রদান 
পূর্বক শ্রীচরণবন্দনাদি সাক্ষাৎ দর্শন করেও শীদাম-সুধলাদি সধাগরণের সধাভাবের কিছুমাত্র 
শৈথিলা ঘটে নি | আবার সধাগণের নিকট বৃদ্ধা, নারদাদি দেবগণের শরীকৃষের প্রতি ভতব-স্ততির 
কথ! শবণ করেও ব্রজবালাগণের মধুরভাবের বিন্দুমাত্রও শৈধিল্য দেখা যায়নি | গিরিরাজ ধারণের 
গর শ্রীনন্দমহারাজের পৃজাবগঁ শ্রীকৃষ্ধের লোকাতীত এ্বর্য দর্শনে শ্রীনন্দমহারাজের নিকট তা 
বর্ণনা করলে শ্ীনন্দমহারাজ শরীগর্মূনির উততি প্রজাবর্গের নিকট উল্লেখ করে শ্রীনারায়ণের গুণাবলী 
বা এসর্ষ শরীকৃষে প্রকাশিত হয় বলে তাঁদের সান্ত্বনা দান করেন | সেই আম্বাসবাণীতে শ্রীকৃষ্বের 
খশ্বধের কথ! শুবণ করেও ব্জেম্বরী মাতার বাংসলযভাবের শিথিলতার গন্ধমাত্রও উদিত হয়নি | 
এতে বরং “আমার পুত্র পরমেশ্বর, অতএব আমি ধনা” এইগ্রকার মাতৃত্বের গরিমা চিত্তে সমূদিত 
হওয়াতে পুত্রভাবের দৃঢ়তাই সম্পাদিত হয়েছে | জগতেও দেখা যায়, কোন প্রাকৃত মাতার পত্র 
পৃথিবীর অধীশ্বর হলে পুত্রের প্রতি বাংসলাতাৰ শিথিল ন! হয়ে পুষ্ট বা দৃঢ়তরই হয়ে থাকে | 
তদ্রুপ "আমরা ধলা যে আমাদের সধা পরমেশ্বর এরূপে সধাগণের এবং "আমাদের প্রেষ্ঠ 
পরমেশ্বর অতএব আমরা ধলা, এইভাবে প্রেয়সীগণের আপনাপন ভাবের দৃঢ়তা পুষ্ট হয় জানতে 
হবে” 
বুজে দুগ্ধ কটাহে তৃণধণ্ডের ন্যায় এব, বিস্তদ্ধ মাধূর্যবারিধির গভীরতার মধো বিলীন" 
হয়ে থাকে কিন্ত এ দুগ্ধ যখন অগ্নি সংযোগে কটাহে উদর্তিত হয়, তখন যেমন তৃণধওুটি 
উপরে ভেসে উঠে ; তদ্ধাগ যখন বিরহবাড়বানলছার। বজবাসিগণের নির্মল রাগসিন্ধু সম্তপ্ত ও 
০ ক্ষোভিত হয় ; তখন ওষ্্যের অনুসন্ধান হয় | শ্বীপাদ বলদেব বিদ্যাভ্যুণ লিখেছেন- 


১ 
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খমাধৃষযানিষ্ঠানামৈধ্যাদ্রামং ত্রিবেণাং সরস্বতীপুবাহবৌণতয়াত্তি | বিরহে বিস্ময়ে বিগাদি চ 
তগোদয পর্কণি সারহ্কতসোব পবাহসা |” (দিদ্ধান্তরতু ), অর্থাৎ ‘মাধুরযনিষ্ঠ ভক্তগণের এব্যজ্ান 
তিবেণীতে সরস্বতীপুবাহের ন্যায় গৌণরূপে অবস্থান করে, পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্বে স্রস্বতীপরবাহ্রে 
নায় বিরহে বিস্ময়ে বিপদে উহার উদয় হয় |" কিন্ত এ্জ্ঞান ক্ষৃর্তিকালেও সৃতত্ম গৌরবাদির 
অভাব নিবন্ধম একে এধরযজ্ঞান বলা যায় না| বরের বিস্তদ্ধ মাধুযজানের স্বতাবই এই প্রকার যে, 
শীকৃষ্বের শত শত ভগবত্তার গৃমাণ স্বচক্ষে দর্শন করলেও বৃভবাসিগণের হৃদয়ে কিঞ্চিন্যাত্রও 
সঙ্কোচের উদয় হয় না, ফলতঃ স্বীয় সমন্ধের শৈধিলাও ঘটে না৷ বরং তার গাঢ়তারই পোষণ 
হয় | “দেখিলে ন! মানে খী্্যা কেবলার রীতি |” ( চৈ? চঃ ) শ্রীজীবপাদ এই স্তদ্বপীতিকে বা 
বুজের কেবলা৷ গীতিকেই মাধূ্যনূভবের সাধন বলে উল্লেধ করেছেন | এখানে এশব্য্ানগন্ধশুনা 
গৌরব সমুমরহিত বজ প্রীতিকেই শ্দ্ব গীতি’ বলা হয়েছে | প্রীতি যত উপাধি রহিত ব| 
নিরূপাধি হয় ততই গতির শ্রদ্ধা | প্রেমের রাজো এধ্যজ্ঞানও একটি উপাধি | একমাত্র 
ববাতীত অনা সমন্ত তগবদ্থামের পীতিই অল্পবিস্তর এশ্র্যজান মিশ্রিত | বজেই এবরজঞানৰহিত 


কৃষ্ণের মাধুর্য-চতৃটয় 
শীম৫ রূপগোস্বামিগাদ লিখেছেন ( ভঃ রঃ সিঃ ২/১/১৭ )- 
“নায়কানাং শিরোরতু কৃষ্যত্ত তগবান্‌ স্বয়ম্‌ | 
যত্ৰ নিত্াতয়৷ সৰ্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥” 

“নায়কগণের চূড়ামণি স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ত তাহাতে সকল মহাণই নিতাকাল বিরাজিত 
আছে |" এর পরেই শ্রীম রূপ গোস্কামিপাদ শীকৃষ্মের চৌযট্রি গুণের কথা৷ উল্লেখ করেছেন | 
তনাষো ‘সুরমার’ থেকে 'ইশ্বর’ পর্যন্ত * এই পঞ্চাশটি গুণ শ্ীহরির অনুগৃহীত কোন কোন 
মহাজনে বিনু বিদ্দুরূপে থাকলেও গুণসিষক শ্রীকৃষে পরিপূর্ণরূপেই বিরাজ করে | সদা স্বরূপ 
সংগ্রাপ্ত, সরব, নিতানুতন, সফচিদাননদ-সান্ান্ত ও সর্বমিদ্ধি নিষেবিত শীকৃষ্ণের এই পাঁচটি গুণ 
সদাশিব এবং ভগবদবতার বুদ্ধাদিতে অংশতঃ বিদামান থাকে | অবিচিন্তা-মহাশভি, কোটি 
বদ্মাবিগুহ, অবতারাবলিবীজ, হতারিগতিদায়ক ও আত্মারামগণাবর্ধী এই পঞ্চগণ কমলাপতি 
শীনারায়ণাদিতে বিরাজমান থাকলেও শীকৃষ্ে অতি অদুতরূপে বিরাজ করে। এরপরই ( এ ২/ 
৪১-৪৩ ) শ্রীল গোস্বামিপাদ লিখেছেন- 

“সর্বাভূতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ | অতুলামধ্রপ্রেমমণ্ডিতপ্রিযম্ডল: | 

7 ভর: দি: ২/১/২৩-৩০ পযন্ত আটটি শ্রোকে ওুণগুলি দরষ্টবা | 


" ভ্রদ্ধ নিকপাধি প্রেম | 
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ব্িজগনযনসাবর্ষি-মুরলীকলকুজিতঃ | অসমানোর্দ-রপশী-বিস্মাপিত-টরাচর; ॥ 
লীলা প্রেম পিয়াধিকাং মাধূর্যো বেণুরূপয়োঃ | ইতাসাধারণং পোক্তং গ্রোবিন্দসা চত্টয়ম্‌ |” 

‘সকলেরই অদ্ভুত চমৎকার জনক লীলারসের কল্লালিত মিদ্ধু, অতুলামাধূর্যা বিশিষ্ট 
পেমমতিত প্রিয়জনের সহিত বিদামানতা, মুরলীর অবাকত-মধুর-নিনাদে ত্রিজগতের মন আকর্ষক 
এবং অসমোর্ষ রূপমাধূর্যে স্থাবর-জন্তমাত্নুক বিশ্বের বিস্ময়োৎগাদক | লীলা, প্রেমময় প্রিয়জন সহ 
বিরাজমানতা, বেণুগাধুর্য ও রূপমাধূর্য এই চারটি ব্জেন্্ননদন শীগোবিনোর অসাধারণ গুণ |" এই, 
গুণগুলি অনা কোন ভগবং স্বরূপে দুষ্ট হয় না এমনকি শীক্ষ্যের মথুরা, ছারকা ধামেও এই গুণ 
নেই | এগুলি শীববজেন্দ্রনন্দমেরই নিজের সম্পদ্‌ | শীল গোল্বামিপাদগণ এই গুলিকেই তীর 
‘মাধুর্য’ বলে কীর্তন করেছেন | এই সমস্ত মাধুরী বিশুদ্ধ প্রেমের সাহাযোই অনুভব হয়ে থাকে | 
বিশতদ্বপ্রেম একমাত্র বৃন্দাবনেই সম্ভব | বুভবাসিগণ শুদ্ধ পেমেরই মূর্তি | সুতরাং যদি আমাদের 
শ্রীতগবানের এই অপ্রাকৃত মাধুরীর কিঞিন্মাত্রও অনুভব করার আকাউকা থাকে তাহলে 
শীবজবাসিগণের শীচরণেই আমাদের শরণ গ্রহণ করতে হবে | যদি তাদের কৃপা হয়, তবেই 
আমাদের শরীবুজেন্্নন্দনের মাধুরী কিঞিৎ অনুতব বেদা হতে পারে | শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত তীর মাধূর্ও 
স্বরপতঃ অনন্ত : তবু শ্রীল গোস্ামিপাদ লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী এই 
চারটি ভাগে শরীকুষবমাধূর্ধকে বিভক্ত করেছেন | এই মাধুর্য চতুষটয় সম্ন্ধেই এবার আমরা পৃথক্‌ 
পৃথক তাবে আলোচনা করব । 


(১) লীলামাধুরী ঃ 
সর্ধাছ্ুত-চমংকার-লীলাকল্লোলবারিধি 


শ্রীতগবানের চেষ্টা িবিধ- কর্ম ও লীলা | কোন উদ্দেশা নিয়ে যে চেষ্টা প্রকাশ গায়, 
তার নাম কর্ম ; যেমন শ্বীতগবান্‌ বলেছেন-“পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুফ্তাম্‌ | 
ধর্সসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে |” অর্থাৎ 'সাধূগণের পরিত্রাণ, দুৃতগণের রিনাশ এবং 
ধর্মসংস্থাপনের জনা আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই |' তার এই সব চেষ্টাই “বর্ম' | 
আনন্দোলাসতরে উদ্দেশারহিত হয়ে পার্যদগণসন্ত্রে খেলায় যে সব চেষ্টা গ্রকাশিত হয়, তার নাম 
"লীলা" | শ্রীনন্দননন লীলাপুরুযোত্তম, তীর বিশ্বদ্ধ লীলাক্ষেত্র শ্ীবুজধাম | এই বুজধামে তীর 
যে দৈতাবধাদি চেষ্টা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলিও পার্যদগণসন্সে খেলা করতে করতে তার: 
আনুষ্িকতাবেই সম্পাদিত হয়েছে | তাই ব্রজের সব চেষ্টাই বিস্তদ্থলীল| মধ্যে পরিগণিত | এ 
0 পর ধনৰ 

| 
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“কৃষ্ণের যতেক খেলা, সবোৌত্তম নরলীলা, 
নরবগু তাহার স্বরূপ | 
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, 


নরলীলার হয় অনুরূপ 1” ( চেঃ চঃ ) 

নরব৫ লীল! গর্বোভম, কারণ তগবভাবের লীলায় সন্ত্ম-সক্কোচের উদয় হয় ও কেবল 
নরভাবে লীলায় গাযীর্য থাকে ন! | যেখানে ভগবন্ধাৰ ও নরভাব বিরুদ্ধর্মের আশয়ে আপনাগন 
বৈশিষ্টা বজায় রেখে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করতে করতে চালিত হয় সেখানেই লীলার 
চমতকারিত। | এইরূপই সব বুজলীলা | 

গৃতনাবধ, শকটভঞ্জন ও তৃণবর্তবধ লীলা 

শ্রীকৃষ্ণ যখন ছয়দিনের উত্তানশারী শিশ্ত, তখন গোকুলের সব শিল্তুকে নিধনের বাসনায় 
কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে পৃতনা রান্ষদী গোকুলে প্রবেশ করেছিল ! কামচারিণী গৃতনা সহজে 
কার্যগাধনের ইচ্ছায় তয়ন্ধর রাক্ষসীমূর্তি ভাগ করে রূমণীয় মাতৃমূর্তি ধারণ করেছিল | সে যে- 
কোন মূর্তি ধারণ করেই গোকুলে আমতে পারত কিন্তু লীলার আরস্তে করুণাময় শরীহরি রাক্ষমী 
গৃতনাকে ধাত্রীগতি দান করবেন বলে তীর এলীশক্তির প্রেরণাতেই পৃতনার মাতৃমৃ্তি ধারণের 
ইচ্ছা ভাত হয়েছিল | গোকুলবাসী নরনারীশ্নণ পৃতনার সেই কপটমূর্তি দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন | 
এরা সাক্ষাৎ শীহরির পার্যদ, শ্রীহরির সমান শক্তিশালী, তুচ্ছ রাক্ষদীর মায়ায় এঁদের মোহ কখনই 
সম্ভবপর নয় | বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান শীকৃষ্য তথায় বির্াজমান-“কৃজ্ত সূষধা সম মায়া ঘোর 
অন্ধকার | ষীহা কৃষ্ণ তীহা নাহি মায়ার অধিকার |” ( চৈঃ চঃ ), সুতরাং গোকুলবাসিগণের 
মোহ এবং গৃতনার মায়ার স্থিতি, শীহরির এশীশক্তির প্রভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে জানতে 
হবে | শীক্ষ্যের গজে শীদামাদি তীর প্রিয় সধাগণও সব অবতীর্ণ হয়েছেন পূতনা তাদের নিকট 
গমন করলে অনর্থ উপস্থিত হতে পারত বলে শ্বীকৃষ্পের অসুরমারণী শক্তি তাকে একেবারে 
শ্রীহরির মৃতিকাগারে উপস্থিত করেছিলেন | | 

শরীগাদ স্তকমূনি বলেছেন-“বিবুধা তাং বালকমারিকাগ্নহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ” 
অর্থাৎ অধিলাত্যু! শীহরি বালঘাতিনী পৃতনাকে আসতে দেখে তীর নয়ন মুদ্রিত করলেন | 
শ্বীবৈষ্যবতোষণী টীকায় শীকৃষ্যের নয়লমুদ্রণের যে পাঁচটি কারণ বর্ণিত হয়েছে ভাতে ষুগ্পগ 
বালাভাবের এবং এশীতাবের অপূর্ব সামঞ্জসা প্রদর্শিত হয়েছে যথা-“তচ্চ তগ্যাং 
নিজাতান্তবালত্বতীকুত্বুবোধনায়, তাদুশদৃষ্দর্শনাভাবায়, স্বদৃষটিস্বাভাবিকতদিধধর্ষাতাবায়, 
তদ্ধিতার্ধাবশাকৃতোহপি বধে সর্বসদ্গুণনিধেঃ স্বসা সাক্ষালুজ্ঞাচ্ছাদনায় মরণে 
তদদৈকলাদর্শনাভাবায় চ |” 


অর্থাৎ শীহরির নয়নমুদ্বণে তার অতিশয় বালাভাব এবং তীকুত্ব গ্রকটিত হয়েছে | ছোট 
শিল্ত অধিক সময় নিদ্রিত থাকে সুতরাং তার নয়ন পাায়ই মুদ্রিত থাকে কোনসময় জাগ্রত হয়ে 
নয়ন উন্মীলন করে আবার মুদ্রিত করে | শীলন্দলন্দন বং তগবান্‌ হলেও শরীনন্দ-মোমতীর 
বাংসলামেহে ছয়দিনের শি্তমাত্র, তাই বালাম্বভাববশেই নয়ন মুদ্রিত করলেন | শিল্ত আপনজনের 
নিকট আলন্দে হাসা করে খেলা করে, অপরিচিতজন দেখলেই ভয় পায়, শীহরি বালাভাবে 
পৃতনার দর্শনে তয় পেয়ে নয়ন মুদ্রিত করলেন | গৃতনা আজ যে গোকুলের সব শিল্তুকে নিধন 
করার অভিপ্রায় নিয়ে এখানে এসেছে, তারা সব শীহরির পরমগ্রিয় গার্যদ সুতরাং তাদৃশ তক্তদেমী 
দৃষ্ট। রাক্ষগীর মুখ দেখবেন ন| বলে শ্রীহরি নয়ন মুদ্রিত করলেন | গৃতন| কপটবেশ ধারণ করে 
শীহরির সুতিকাগারে প্রবেশ করেছে শ্রীভগবান্‌ তার দিকে তাকালেই তার সেই কগটবেশ 
তিরোহিত হয়ে তার ত্যন্তর রাক্ষসী মূর্তি প্রকাশিত হয়ে গড়বে, মাত। মুছিত৷ হয়ে গড়বেন, 
বালাবেশে অতনচূষণের তিতর দিয়ে রাক্ষপীকে নিধন করা অসুবিধা হবে, তাই সর্বজ্ঞ শীহরি নয়ন 
মুদ্রণ করলেন | পূতনাকে বধ করে তাকে গোলোকে ধাত্রীগতি দান করে তার গরমোগকার 
সাধন করবেন, তবু সর্বগুণনিধি শীভতগবান্‌ এখনি তাকে বধ করবেন বলে তার দিকে তাকাতে 
লজ্জাবোধ করছেন | মরণকালে গৃতনা৷ যে নিদারুণ কষ্ট পাবে, করুণাকোমলচিত্ত শ্রীহরি ত! দর্শন 
করতে পারবেন না বলে নয়ন মুদ্রিত করলেন | 

তন মাতৃভাবের অনুকরণে শীহরিকে কোলে নিয়ে রাত্রে সদ্া্াণহারক অতি 
উপ্রবিষঘুক্ স্তন তীর মুখে গ্রদান করেছিল | শীতগবান্‌ বালাবেশে তীর অতনচুষণ করতে করতেই 
অনায়াসে তাকে নিধন করেছিলেন | “গাঢ়ং করাত্যাং ভগৰান্‌ পৃপীড়া তৎ গ্রাণৈঃ সমং 
রোষসমন্বিতোইগিবং” ( তাঃ ) অর্থাৎ 'রোষযুক্ত শীহরি দুইহস্তে দৃঢ়রূপে পীড়ন করে তার 
প্রাণের সহিত ভ্তনপান করলেন |" 'কুঠার সমন্বিতে| বৃক্ষমঙ্ছিনদিতিবং স্বয়ন্ত তদনুকরণমাত্রং 
কৃতবানিতারথঃ, অথাৎ “কুটার সমন্বিত কাঠুরিয়া বৃক্ষছেদন করল" এইবাকো যেমন কাঠুরিয়া 
হত্তচালনা করেছে এবং কুঠারই বৃক্ষটি ছেদন করেছে তদ্রুপ শ্রীহরি বালাভাবে গৃতনার ত্তনচ্ষণই 
করেছেন, তীর রোষশক্তি গৃতনার প্রাণ হনন করেছে বলে জানতে হবে | পৃতনার পর্বতগ্রমাণ 
দেহ প্রাণশূন্য হয়ে গোষ্ঠে পতিত হলে বুজরমণীগণ তার বুকের উপর অকুতোভয়ে ক্রীড়ারত 
শি শ্রীহরিকে দেখতে গেয়ে মহানন্দ ও সম্ভ্মতরে তাকে আনয়ন করে মাতা ষশোমতীকে অর্পণ 
করেছিলেন এবং যশোদা রোহিণী তাঁদের সহিত শ্রীকৃষধের রক্ষা-স্থনাদি করেছিলেন | 
শ্বামভাগবতে (১০/৬/১৯-২০ স্্োকে) বর্িত- 

“বালঞ্চ তসা৷ উরস ক্রীড়স্তমক্তোভয়ম্‌ । 
গোগাতুর্ণ, মমভোতা জুহর্জাতস্মাঃ ॥ 
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যশোদারোহিণীভাং তাঃ সমং বালসা সর্বতঃ | 
রক্ষাং বিদধিরে সমাগৃগোগৃচ্ভভ্মণাদিভি: ॥” 

এইরূপে মহাবলীয়সী রাক্ষদী গৃতনার নিধন লীলাটি শীকৃষ্ণের মধুর বালাচেষ্টার ভিতর 
দিয়েই সুসম্পন্ হয়েছিল | এমনি শীকৃষোর অপূর্ব লীলামাধূরী | গৃতনামোক্ষণ লীলার শেষে 
শীশ্তকমুনি বলেছেন ( ভাঃ ১০/৬/৪৪ )- 

“য এতও পৃতনামোক্ষং কষ্ঞসার্ভকমন্তুতমূ | 
ৃণয়াচ্দবয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রূতিমূ ॥” 

“যে মানব এই পৃতনাযোক্ষরপ শ্রীকৃষ্যের অদ্ভুত বালালীলা শৃ্ধাপূর্বক শুবণ করবেন, তিনি 
শীগোবিন্দচরণে রতিলাত করবেন |" এই শ্লোকের 'অহৃত’ শব্দের বাধায় শীবৈফ্যবতোষণী 
টীকাতে লিধিত আছে-“অভুতং অর্ভকভাবাপরিতাগেহপি তাদৃশ মারণমোক্ষণাদিনা 
বিশ্ময়কৌতুকাবহমূ |” এই লীলার অদ্ভুত ইহাই বে, বালাভাব ও চেষ্টা পরিতাগ না করেই 
গৃতনার ন্যায় মহাবলীয়সী রাক্ষসীর নিধন এবং ধাত্রীগতি দান অতিশয় বিস্ময় ও কৌতৃকাবহ | 
এই শ্লোক বাধ্যার শেষে শীল তোষণীকার একটি শ্রোক উদ্ধৃত করেছেন-“আরঘ্তাদেব লীলায়া 
বকীধাত্রীগতিগৃদঃ | কৃষ্ণ: স্গুণমাধূর্যো তৃষ্যয়ামাস বৈষ্ঞবান্‌ |” শীনন্দনন্দন লীলার প্রারস্তে 
পৃতন। রাক্ষসীকে ধাত্রীগতি প্রদান করে স্বীয় তক্তবাংসলাদি গুণ এবং লীলামাধূর্ষে বৈষ্যবগণকে 


( তাঁর লীলামাধূরী আস্াদনের নিমিত্ত ) পিপাসিত বা লালদান্বিত করলেন | এই লীলা শ্রবণের - 


পর মহারাজ পরীক্ষিতও সাতিশয় ও€সুকোর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলামাধূর্ষে আকৃষ্ট হয়ে 
শ্ীত্বকদেবের নিকট বলেছেন ( ভাঃ ১০/৭/৩ )- 

“অধানাদপি কৃষ্ঞসা তোকাচরিতমন্ভুতম্‌ | 

মানুষং লোকমাসাদা তজ্ভাতিমনুরুন্থতঃ ॥” 

'শীকৃষ্ণ মনুষালোকে অবতীর্ণ হয়ে মনুষোর অনুকরণে যে পরম-মধুর লীলা! করেন, আপনি 
তীর সেই অদ্ভুত বালালীল| আরও বর্ণনা করুন |’ “তদেবং স্বচমৎকারে হেতুমাহ অদ্ভুতং রূপ- 
গুণ-বিলাম-লীলা-চাত্রীতিঃ ৰৃচিত্তদনুগতদুরহৈহবর্যামিলনেন চ বিস্ময়াবহম্‌” (বৈষ্যবতোষণীটীকা), 
শ্রীকৃষ্ণের বালালীলা শ্ববণে শ্বীপরীক্ষিতের চমৎকারিত্বের হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নরবৎ অপূর্ব 
রূগ-গণ-বিলাস-লীলাচাত্রীর সহিত তদনূগত তাবে দুরূহ এ্বযমিলনে হা! অতীব বিস্ময়াবহ | 
লীলামাধূর্য আস্বাদন থেকে উদ্ভুত রসানুভূতিহেতুই এই চমতকারিতা বা বিস্ময় বলে 
জানতে হবে | j j 

মহারাজ পরীক্ষিতের কথা শুনে শীপাদ স্তকমুনি শীকৃষ্যের অচিস্তাশক্তি সমন্বিত শকটতঞন 
ও তৃণাবর্তবধাদি লীল! কীর্তন আরম্ভ করলেন | প্রাকৃত শিশ্তু যেমন জন্মের পর কিছুদিন 
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উত্তানভাবে ( চি হয়ে ) শয়ন করে থাকে, ক্রমে ক্রমে দেহে বলাধান হলে অঙ্গ সঞ্চালন ও 
পার্মপরিবর্তন করতে সক্ষম হয়, তদ্রুপ শীনন্দনন্দন অনস্তশক্তির আধার হয়েও নরলীলায় পৃথমত: 
চিং হয়েই শয়ন করতেন | শীষশোমতী মাতার শতনদুপ্ধপানে দেতে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ হলে 
তিনমাস বয়ঃক্রমে অঙ্গ সঞ্চালন ও পার্থপরিবর্তন করতে সক্ষম হলেন | 
সর্বত্র ঘোষিত হল এবং গোকুলবাসী সব গোপ-গোপীগণ নন্দনন্দনের পার্পরিবর্তন মাধুরী 
দর্শনের নিমিত্ত নন্দালয়ে সমাগত হলেন | দৈবযোগে গেদিন আবার শ্রীকৃষ্যের জন্ম নক্ষত্রের 
( রোহিণী নক্ষত্রের ) যোগ হওয়ায় সবার হৃদয়ে পরমানন্দসিদ্ধ সমৃচ্বসিত হয়ে উঠূল | সেদিন 
নন্দগৃহে শীনন্মনন্দনের কল্যাণার্ধে এক মহামহোতসবের অনুষ্ঠান হল | 

মাত| যশোমতী তীর স্তনপানে নিদ্রিত শিলত শ্রীকৃষ্মকে একটি বৃহৎ শকটের নিয়ন্িত 
দোলনায় শয়ন করায়ে সেই ওঁথানিক পর্বে যোগদান করলেন। গৃতনাবধের পরই কংস 
শরনন্দন্মনকে তীর গ্রাণহারী হরি বলে নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছে এবং সে দিন নন্দননানের 
নিধনকল্পে এক বলশালী অসুরকে গোকুলে পাঠিয়েছে | অসুর অলক্ষো আকাশে থেকে চিত্ত! 
করল এসময় সকলেই উৎসবে মত্ত, শিশুটি শকটের নিমে পালঙ্কে শায়িত আছে, শকটে ভর 
করে এ সময় & বৃহৎ শকটের পেষণে অনায়াসেই শিশুটিকে নিধন করা সততবপর হবে | 

অমিন্তযশক্তিমান্‌ শ্রীহরি তক্তগণের নিকট লীলাবেশে নিদ্রিত হলেও অসুরের নিকট 
চিরজাগ্রত | অসুরটি শকটে ভর করা৷ মাত্রই তাঁর নিদ্রাতক্গ হল এবং তিনি মাতৃস্তন্য পানার্ধে 
রোদন করতে লাগলেন | উত্সবের আনন্দকোলাহুলে শিল্তুর রোদনধানি আর মাতার কর্ণগোচর 
হল না | রোদনাবেশে তার বান কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হয়ে অর্ধস্ফুটিত শীলকমলের ন্যায় শোভা ধারণ 
করল | নয়নকমল হতে মকরন্দের ন্যায় অশ্ববিন্দু গণ্স্থলে পতিত হে নীলমণিদর্গণের উপরে 
মুক্তাবিন্দুর ন্যায় গরিশোভিত হুল | রোদনাবেশে তিনি তাঁর মৃদুল হত্ত পদ উর্ধে নিক্ষিপ্ত করতে 
লাগলেন | তার সেই সুকোমল চরণাগ্ের ঈষংপপর্মমাত্রেই তীর অচিন্তাপক্তিতে সেই মহাভার 
শকটখানি কিঞ্চিছুরে বিপরীত তাবে নিক্ষিপ্ত হল | সেখানে যে সব দধি দৃগ্ধাদি পূর্ণ কাংসাদি 
পাত্র ছিল, শকট পতনে ঝনৎকার শবে সেগুলি দিঙ্মণ্ল গ্রতিনাদিত করে শকটের সহিত চূর্ণ 
বিচূ্ণ হয়ে গেল | অদৃশাতাবে শকটে তরকারী অসুরও অদুশাতাবেই পঞ্চত প্রাপ্ত হল | এই 
আকচ্মিক উগদ্বব দর্শনে নন্দ-বশোমতী এবং সমাগত গোপগোপীগণ শ্রীনন্দন্দনের অনিষ্টাশন্কায় 
ব্যাকুলিত হয়ে পড়লেন, বোদ্জ ব্রাহ্মণগণছারা গ্রহাদি নিবারক মন্ত্রে বালকের রক্ষা বিধান 
করালেন এবং যশোমতী তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে ত্তনগান করালেন | শিশুকে স্তনপান করতে দেখে 
সুস্থ মনে করে সকলে নিশ্চিন্ত হলেন | 
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আর একদিবস মাতা-যলোমতী শনন্দনন্দনকে কোলে নিয়ে ভনাদান এবং মৃখচ্য়নাদি 
লালন করছিলেন, সহসা তার ক্রোডগত সন্তানের পর্বত শুঙ্গের নায় ভারবোধ হওয়ায় তিনি 
তাকে বহনে অসমর্থ হয়ে তাকে নিকটে রেখে তীর অনিষ্টাশঙ্কায় শীনারায়ণের চরণে শরণাপন্ন 
হলেন | কংস কর্তৃক প্রেরিত তৃণাবর্ত নামক অসুর বুজে এসে সব গোকূল ধূলিবাপ্ত এবং 
তদ্দার৷ গোকুলবাসিগণের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে ঘোরগর্জনে দিক-বিদিক্‌ প্রতিনাদিত করে 
শীনন্দনন্দনকে হরণ করে আকাশে নিয়ে গেল | শীকৃফ্যের দেহে গুকুতার না হলে চক্জবাতন্ূপী 
তৃণাবর্ত মাত৷ যশোমতীর সহিতই তাকে আকাশপথে নিয়ে যেত এবং তাতে ভীষণ অনর্থ ঘটত 
বলেই শীকৃষ্ধের অচিন্তাশক্তি তাতে গুরুভার প্রকাশ করলেন | তৃণাবরতকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বিপুল 
ঘূলিরাশি এবং দ্ষদপৃত্তরধণ্ডে উৎপীড়িত হয়ে গোকুলবাসিগণ কিংকর্তবাবিমূঢ় হয়ে পড়লেন | 
তীরা আত্মগর কিছুই দেখতে কিনা বুঝতে পারলেন না | প্রচ পবনবেগে ধূলি বর্ষণাদি আরব 
হলে যশোদা পুত্রকে দেখতে অথবা অনুসন্ধান করতে অক্ষম হয়ে মৃতবংসা গাভীর নায় 
শোকাতিভূতা হয়ে ধরাতলে লুণ্ঠন ও অতি করুণ স্বরে রোদন করতে লাগলেন | কিছুক্ষণ পরে 
গ্চও পবনবেগ প্রশমিত হলে প্রতিবেশিনী গোপিকাগণ ষশোদাগুহে রোদনষনি শ্রবণ করে শীঘব 
তথায় আগমন করলেন এবং নন্দনন্দনকে না দেখে সকলেই অশ্বব্যাপ্ত নয়নে রোদন ও বিলাপ 
করতে লাগলেন | 

চক্রবাতরূপধারী তৃণাবর্ত নন্দনন্দনকে হরণ করে বহ উর্ষে নিয়ে গেল | শিল্তুকে উর্ষে 
উত্তোলন করলে সে যেন ভয় পেয়ে উত্তোলনকারীর গলা জড়িয়ে ধরে শীলন্দলন্দনও শিশ্তুতাবে 
তৃণাবর্তের গলা জড়িয়ে ধরলেন | অসুর নন্দনন্দনকে পর্বতসদৃশ মনে করে তীর ভার বহনে 
অপমর্থ হয়ে তাকে গলদেশ থেকে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করল কিন্তু সে চেষ্টাও তার বার্থ হল | 
শ্ীনন্দনন্দন সজোরে তীর গলদেশ জড়িয়ে ধরলে তার হস্ত পদাদি ক্ষেপণের সামর্ধাও থাকল 
না| তীর নয়নঘয় বহিনির্গত হল, আর্তনাদ করার শক্তিও রহিত হল | তার প্রাণশূন্য দেহখানি 
'শীনন্দনন্দনসহ বহ উর্ধ আকাশ থেকে গোষ্ঠে শিলাধণ্ডের উপরে নিপতিত হল | কুদ্রশরে নির্ভিয়ন 
্রিপুরাসূরের ন্যায় বিচূর্ণিত কলেবর অতি ভীষণাকৃতি তৃণাবর্তকে গোপীগণ দেখতে গেলেন | 
তীরা তৃণাবর্তের বন্ধস্থলে লক্বমান, সুস্থদেহে অবস্থিত দৈতাক্তৃক আকাশপথে শীত হয়েও মৃত্যগ্রাস 
হতে মুক্ত শ্্ীকৃষীকে এনে ষশোমতীকে অর্পণ করলেন ও সকলেই পরম বিস্ময়াবিষ্ট হলেন । 
শীনন্দাদি গোপগণ এবং শ্বীযশোদাদি গোপীগণ শীকৃষ্ণকে কোলে পেয়ে পরমানন্মসাগরে ভাসমান 
হলেন | 

শীনন্দাদি গোপগণ সকলে গরষ্পর বলতে লাগলেন-“অহো৷ কি আান্তর্য ! এই বালক 
রাক্ষসবর্তৃক মৃত্যুপথে নীত হয়েও আবার আমাদের কাছে ফিরে এলো, হিতপ্কৃতি দৃষ্টগণ 
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নিজপাগেই বিনষ্ট হয় এবং সাধুগৃকৃতি বাক্তিগণ সাধুতার বলেই সর্ববিধ বিপদ থেকে মুক্তিলাভ 
করে |" শীক্ষ্যের এইসব বালালীলার অন্তরালে অচিত্তা এ্ব্ষের বিকাণ দেখলে মনে হয়, 
কোনও পৃথিৱীপতি রাজরাভেম্বর যেন পরমোৎকৃষ্ট মদিরাপানে মত্ত হয়ে রাজৈধর্য বিস্মৃত হয়ে 
দীনাতিদীনের নায় অবস্থান করেন, তদ্রুপ অনন্ত এম্বর্ষের অধিপতি জগৎপতি শীক্ষ্যও শীনন্দ- 
যশোদাদি বুজবাসী গোপগোপীগণের বাৎসলারস-মদির| পানে গ্রমন্ত হয়ে নিজ স্বরূপৈষব্য বিস্মৃত 
হয়ে প্রাকৃত বালকের নায় খেলা করেন, তার অনন্ত-অচিস্তা-মহাশকিবর্গ তার এই রসের খেলার 
আবেশ ভঙ্গ না করে নরলীলার অন্তরালে থেকেই এই সব দুর্ঘট অসুরমারণাদি কার্য সম্গয় করে 
থাকেন | এই জনাই বুজলীলার এত মাধুর্য ! 

রিক্লণ ( হামাগুড়ি ) ও পদবুজা লীলার মাধুরী 

অনন্ত এস্বর্শালী স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এশ্বরযের প্রকাশে অথবা অগ্ৃকাশে যে নরবও 
লীলা তাতেই মাধূর্ষের সবিশেষ প্রকাশ । শ্রীপাদ শ্কমুনি এ্বর্য প্রকাশময় অসুরবধ লীলার মধ্যে 
নরবং লীলার মাধুরী বর্ণনা করে গর্গাচার্য কর্তৃক শীকৃষ্য ও বলদেবের নামকরণ লীলার গর 
স্তদ্মাধু্ষময় অপূর্ব রিস্বণ ( হামাগুড়ি) লীলামাধূরীর চিত্রাঙ্কন করেছেন- 

“তাবজিযুগ্মমনুক্ষা সরীমৃপস্তৌ, ঘোষপুঘোষরচিরং বজকর্দমেযু । 

তয়াদহষ্টমনসাবনুসূতা লোকং, মুষ্প্রতীতবদৃপেয়ত্রত্তি মাত্রোঃ ॥” ( ভাঃ ১০/৮/২২ ) 

সর্বৈশব্যনিকেতন শ্রীকৃষ্-বলদেব শ্রীনন্দ-যশোমতীর বাংসলাপ্রেমের অধীন হয়ে তাঁদের 
ইচ্ছায় কখনও তীদের ক্রোড়ে কখনও বা! শয্যায় অতিবাহিত করে গৃহমধো হামাগুড়ি দিতে দিতে 
ক্রমশঃ দেহে বলাধান হলে প্রাঙ্গণে এসে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করলেন | তীর শ্রীনন্দমহারাজের 
গোরস গোমৃত্রাদিতে সিক্ত ক্রমাক প্রাঙ্গণে শ্রীচরণয় আকর্ষণপূর্বক বক্তভাবে হামাগুড়ি দেন, 

৯ তৎকালে তাঁদের নৃপুর ও কিন্বিণী প্রভৃতির ধানিতে তাঁর! পরমানন্দ লাভ করেন এবং অবাক্ত 
মধুর নাদ করতে করতে অধিকতর বেগে হামাগুড়ি দেন | কোনসময় হতত্ততঃ যাতায়াতকারিণী 
বাংসলাবতী বুজরমণীগণের পম্চাদনুসরণ করেন, আবার মুগ্ধ ও ভীতের নায় তরান্বিত হয়ে এসে 
জননীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েন | যশোদা৷ ও রোহিণী বিপুল বাংসলা ন্নেহভরে কামিলিপ্তান্ . 
পুত্রকে বাহ্ছার! বেষ্টন করে বক্ষে ধারণ করেন এবং বাংসলাপ্রেমে অবিরলধারে ক্ষরিত 
সতনাধারা সম্তানের মুখে অর্পণ করেন | তীর! স্তনপানরত সস্তানের সহাস সুন্দর দু'চারটি কোমল 
দত্ত শোভিত মুখমাধূরী নিরীক্ষণ করে আনন্দসাগরে তাসমান হন | 
“নন্দ সুনন্দ | যশোমতী রোহিণী 
আনন্দে মুতমুখ চায় । 
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অকণ-্দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত 
হাসি হাসি দশন দেখায় | 

বংশী কতই সব বজরমণীগণ 
আনন্দ-সায়ৱে ভাস | 

হেরইতে পরশিতে লালন করইতে 
সতনক্ষীরে ভিগল বাস ॥” ( পদকল্পতর ) 


এভাবে ক্রমপঃ মাতার স্তাঙগুলী ধরে দৃ'চারপদ হাঁটতে শিখেন জাবার পড়ে যান | 
কোন কিছু আধার গেলেই তাধরে উঠে অপূর্ব ভঙ্গীতে হাটেন, আনন্দে মাতা নবনীত দান করলে 
এই লীলার আবেশে তা কখনও ছুঁড়ে ফেলে দেন | 
“অতিশয় শিশ্তমতি মন্দমন্দ গতি 


সো নাহি ধাওত ক্ষিতিতলে ডারত 
ইহ মোর করম অভাগী | 
বংশী কহয়ে স্তন মাতা শোমতি 
তোহারি চরণে করে৷ সেবা | 
এ তুয়া নন্দন তুবন-বিমোহন 
পুণ-ফলে পাওই কেবা |” (8) 
ক্রমশঃ গোপাল পদ্রজা লীলায় নিপূণ হয়ে উঠলেন | গৃহের সর্বত্র হেঁটে বেড়ান, মাতা 
গিত ও বাংসলারসের আধার গোপ-গোপীগণের নিকট অতি মোহন নৃত্য প্রকাশ করে সকলকে 
আনন্দরসে নিমজ্জিত করেন | নাম হয়-'নৃত্যগোপাল’ ! 
“নাচত মোহন নব্দ-দূলাল | 
রঙ্গিম চরণে মজীর ঘন বাজত 
কিঙ্কিণী তাহি রসাল ॥ 
স্থল-পন্তজদল জিনিয়! চরণতল 
অরুণ-কিরণ কিয়ে আতা | 


তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত 
হেরইতে জগমন লোভা | 

মণি-আতরণ কত অঙ্সহি ঝলকত 
নাসায় মুকৃতা কিবা দোলে | 

মামা মাবলি চান্দ বদন তুলি 
নবীন কোকিল যেন বোলে ॥ 


ভাল নাচে রে নাচে রে নন্দ-দুলাল | 


ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল 
যশোমতী-দেই করতাল ॥ 
কুণুর বুণুর ধনি ঘাঘর কিন্বিণী 
গতি নট ধঞ্জন ভাতি | 
হেরইতে অধিল- নয়ন মন ভূলয়ে 
ইহ নবনীরদ কীতি ॥ 
করে করি মাখন দেই রমণীগণ 
থাওই নাচই রঙ্ধে | 
ধাজ-বজরান্্ণ গন্বজ-সুললিত 
চরণ চালই কত তঙ্গে ॥ 
বৃঞ্চিত কেশ বেশ দিগম্বর 
কটি তটে ঘুর সাজ | 
বংশী কহই কিয়ে জগ-জন-মন্রল 
শ্ৰবণে সুধা সম বাজ ॥” 


কখনও বা৷ দধিমমৃন শব্দ শুবণ করে গোপাল অগ্রজের সহিত তথায় আগমন করলে, 
মাতা ফশোমতী চুম্বন-মত্তকাঘ্বাণাদি লালন করতে করতে গোপালের মোহন নৃত্য দর্শনের লালসায় 
নবনীতের লোভ দেখান | নবশীত খেতে ধেতে নৃত্যগোপাল নৃত্য আরম্ত করলে মাত৷ মহৃনদগ 
ভাগ করে মহানন্দে করতালি প্রদান করেন এবং রোহিণীর সন্ধে বাংসলা রসে নিমগ! হন | 
“দধি-মহন-ধানি শ্বনইতে নীলমণি 
আওল সঙ্গে বলরাম । 
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যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুধ 
চুমবয়ে চান্দ বয়ান || 
কহে শুন যদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী 
খাইয়া নাচহ মোর আগে | 
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি 
কর পাতি নবনীত মাগে | 
রাণী দিল গৃরি কর খাইতে রক্তিমাধর 
অতি সুশোভিত তেল তায় | 
ধাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিন্তিণী বাজে 
হেরি হরষিত তেল মায় ॥ 
নন্দদূলাল নাচে তালি । 
ছাড়ি মমৃন-দণ্ড উচ্বলিত মহানন্দ 
সঘনে দেই করতালি ॥ 
দেখ দেখ রোহিণী গদ গদ কহে বাণী 
যাদুয়া নাচিছে দেখ মোর | 
ঘনরাম দাসে কয় ৰোহিণী আনন্দময় 
দুর তেল প্রেমে বিভোর ॥” 
শীকৃষ্ঞ দেখতে দেখতে অতিশয় লীলাচপল হয়ে উঠলেন | এখন আর গৃহেই নয়, 
শরীদামাদি সথাগণ সঙ্গে প্রতিবেশী গোপীগণের গৃহে গৃহে দধি-নবনীতাদি চৌর্যরূপ মহাচাপলাময় 
লীলামাধূরী প্রকাশিত হল | বয়সাগণ সঙ্গে লীলাচপল শ্রীকৃষ্ণের নবনীত-চৌর্যাদি লীলা শীষশোদার 
নিকট বাংসলাবতী গোপীগণের অভিযোগ পৃসঙ্লে শ্বীপাদ শ্তকমূনি বর্ণনা করেছেন- 
“বংসান্‌ মৃঞ্চন্‌ কৃচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ, 
ত্েয়ং স্বাদত্তাথ দধিপয়; কল্পিতে: সেয়ষোগৈ; | 
মর্কান্‌ তোক্ষান্‌ বিতজ্ঞতি স চেষ্াত্তি তাণ্ডং তিনতি, 
দববালাতে স গৃহকৃপিতো যাতুপক্রোশা তোকান্| 
হত্তাগ্নাহো রচয়তি বিধিং পীঠকোলুধলাদো- 
ছদ হাস্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিকাভা্েষু তছিত | 
ধাস্তাগারে ঘৃতমণিগণং স্থস্ম্থপুদীপং 
কালে গোপো ষহি গৃহকৃতোষু সুবাগ্রচিত্াঃ ॥” 
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গোপীগণ বললেন, “হে যশোদে ! তোমার পুত্র অসময়ে ( গোদোহনের পূর্বেই ) 
গোশালায় আবদ্ধ বংসগণকে ছেড়ে দেয় | তাতে কেউ রাগলে সে হাসতে থাকে | তোমার পুত্র 
চুরি করার কৌশল উদ্ভাবন করে দধি-দু'জাদি চুরি করে খায় | বানরগণকেও খাওয়ায়, তারা না 
খেলে দরি-দগ্জাদির তাও ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করে | যে গৃহে দধি-দুগ্চাদি না গায়, তথায় কুপিত 
হয়ে নিদ্বিত বালক-বালিকাগণের নিদ্রা ভঙ্গ করে তাদের কাঁদিয়ে পালিয়ে যায় । 
যে সময় গোপীগণ গৃহকার্যে খুবই বাস্ত থাকেন, তখন তোমার পুত্র উচ্চস্থানে রক্ষিত 
দধি-দুগ্জাদি যা হাতে নাগাল পায় না, পীঃ-উলুখল ইতাদিতে চড়ে তা গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন 
করে | কোন্‌ ভা্ডে দধি-দুগ্ধাদি আছে এবং ত| কিভাবে গ্রহণ করতে হবে, তোমার পুত্র ত 
ভালভাবেই জানে | শিকাস্থিত তাণ্ডের দধি-দুগ্ধাদি গ্রহণ করবার জনা তার তলদেশ ছিদ্র করে 
নীচে মুধপেতে তা ভক্ষণ করে | অন্ধকার গৃহের দধি-দু্ধাদি গ্রহণ করতেও তার কোন অসুবিধা 
হয় না, কারণ তার অঙ্গচ্ছটায় অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয়, আবার তুমি তাকে মণিরত্বের অলঙ্কার 
পরিয়ে দাও |” মহাজন বলেন, যলোমতীর গৃহেও এরূপ লীলামাধুরীর প্রকাশ হয় | 
“যমুনার জলে গেলা ষলোদা-রোহিণী | শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী | 
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া | তবু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না গাইয়া | 
নড়িতে ছেদিয়৷ ভাণ্ড হেঁটে পাতে মুখ | হেনই সময়ে দেখে জননী সমুধ | 
মায়ের শবদ শনি যাদ্ধন নাচে | ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাদ-মুখ মোছে | 
এমনে কেমনে গোপাল লুকাইবা আর | তোমার বুক বাহিয়া৷ গড়ে গো-রসের ধার | 
ঘনরাম দাসে বোলে স্তন যশোমতি | মায়ারপে তোমার ঘরে অধিলের পতি | 


অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে 
মরি মরি বাছনি কানাই | 
হেরি যশোমতি প্রেমেতে পূরিত আঁধি 
আয় কোলে বলিহারি যাই ॥ 
কর মোছে অধর মোছাই | 
" আয় মোর বাছনি কানাই ॥ 


দু'বাহ পসারি আগে যায় নন্দরাণী | ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি | 
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবলীত | কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত ॥ 
হেদে রে নবনী-চোর৷ বলি গাছে ধায় | এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায় ॥ 
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নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় ধেদাড়িয়া | অধিল-ভূবন-পতি যায় পলাইয়। ॥ 
এ তিন ভূবনে যারে তয় দিতে নারে | সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডৰে | 
রাণীর কোল হৈতে গোপাল গেল৷ পালাইয়া | আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥ 
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল | তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল | 
কার ঘরে আছ গোপাল বলে ডাক দিয়া | তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া | 
রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে | সবাকার গাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে || 
ঘনরাম দাগে কহে থির কর মন | প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন |" 
শীপাদ শুকমুনি শীকৃ্যের বালা চাপলাময় অচিন্তাশকতিপূর্ণ মৃত্ক্ষণ লীলামাধূরী বণ 
করেছেন- 
“একদা ত্রীড়মানাত্তে রামাদা গোপদারকাঃ | 
কৃষ্ো মৃদং তক্ষিতবালিতি মাত্রে লাবেদয়ন্‌ ॥ 
সা গৃহীত়া করে কৃজ্তমূপালভা হিতৈষিণী | 
যশোদা ভয়সন্থান্তপক্ষণাক্ষমভাষত ॥ 
কম্মান্মদমদন্তাত্ুন তবান্‌ তক্ষিতবান্‌ রহঃ | 
বস্তি তাবকা হোতে ক্মারান্তেহগ্রজোহপায়ম্‌ ॥ 
নাহং ভক্ষিতবানষ সর্ষে মিধাভতিশংসিন: | 
যদি সতাগিরত্তহি সমক্ষং পশা মে মুধম্‌ ॥ 
যদোবং তর্ছি বাদেহীত্াক্ত: স তগবান্‌ হরি; | 
বাদত্তাবাহটতৈ্বর্ষাঃ ক্রীড়ামনৃজবালক;ঃ ॥” 
( ভাঃ ১০/৮/৩২-৩৬ ) 
একদা রামাদি গোপবালকগণ খেলা করতে করতে 'কৃষ্ম মাটী খেয়েছে' বলে মাতা 
যখোদাকে নিবেদন করলেন | কৃষ্ত-হিতৈষিণী মাত! যশোমতী মৃত্তিকা তক্ষণে কৃষ্ণের উদরাময়ের 
জাশস্কায় ভীতি বিজড়িত নয়নে মায়ের কাছে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণের হাত ধৰে তিরস্কার করে 
বললেন, “ওরে চঞ্চল ! তুই গোপনে কেন মাটী ধেয়েছিস ? তোর বয়সা বালকগণ এবং দাদা 
বলাই ত একধা৷ বলছে |” শীকৃষ্য বললেন, "না মা জামি মাটি ধাইনি এরা সবাই মিথ্যাবাদী | 
যদি এদের কথ| তোমার সতা নলে মনে হয়, তবে আমার মুখ দেখ | ত৷ স্তনে যশোদা 
বললেন, ‘আচ্ছা, হাকর দেখি' | একধা৷ স্তনে সর্বৈন্ষ-নিকেতন অব্যাহতপ্রতাব লীলানরবালক, 
সর্বমনোহর শবীষশোদানন্দন মুখ বাদান করলেন | উল্লিখিত শ্রোকে 'জীড়ামনুজবালকঃ" শব্দের 
ব্যাধায় শীল গোল্বামিপাদ যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এইযে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া অথাৎ 
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বাংসলারসাস্থাদনোপযোগী বালাক্রীড়া করার জনাই প্রাকৃত নরবালকের আকৃতিতে অবস্থিত | 
তিনি কর্মফলবাধা সাধারণ নরবালক নন | অথবা তিনি তাঁর ‘ক্রীড়ামনুজ’ অর্থাৎ খারা অফ্রত্ত 
বিশ্তদ্ব বাংসলাপ্রেম নিয়ে নিতাই তাঁর বালালীলায় পার্যদরূপে অবস্থিত যাঁর প্রার্ধবশে মায়াসমন্্ী 
মানুষ নন সেই শীনন্দ-যশোদারই তিনি বালক | সর্বসাধারণের নিকট তিনি অধিল বৃদ্মা- 
পালকরূপেই চিরকাল পরিচিত ও পূজিত | আগমাদি শান্পেও তিনি নিত্য বালালীলাপরায়ণ | 
উভয় প্রকার ব্যাধাতেই শীকৃষক স্বচছাময়স্বরূপাবিতাবোচিত লীলারসে নিয়ত আবিষ্ট | এ জনাই 
নরবলীলার এত মাধু ! বদন-বিবরে মৃ্তিক আছে কিনা মাকে দেখাবার জনা যখন শ্রীকৃষ 
মুখবাদান করলেন, তখন যেন মায়ের রোষরূপ তগনের তাপে শ্রীকৃষের মুখকমল প্চ্ছুটিত হয়ে 
উঠল | শীকৃষ্যের বিভূতাশক্তি মায়ের ভাবাত্তর আনয়নের জনা & ক্ষুদ্র বদন বিবরে নিখিল 
ব্মাণডের দৃশাটি ফুটিয়ে তুললেন ! মহাজনপদে এটি রিজ্ঞণ লীলার অন্তু বলেই বর্ণিত 
আছে- 


“বাল-গোপাল রঙ্গে সম-বয়-বেশ সঙ্গে 
হামাগুড়ি আন্িনা খেলায় | 

তেজিয়া মাধন সরে তুলিয়া কোমল করে 
মৃত্তিক৷ মনের সুখে খায় ॥ 

বলরাম তা৷ দেখিয়৷ যশোদা নিকটে যাঞ! 
কহিল! ভাইয়ের এই থা | 

শুনি তবে যশোমতী আইল! তুরিত গতি 
গোপাল খাইছে মাটী যথা ॥ 

মায়ে দেখে মাটী ফেলে না খাই না খাই বোলে 
আধ আধ বদন চুলায় | 

মুখ নিরধয়ে রাণী ধরিয়া যুগল পাণি 
মন-দুখে করে হায় হায় ॥ 

এ ক্ষীর নবনী সর কিবা! নাহি মোর ঘর 
ৃত্তিক৷ খাইছ কিব সুখে | 

পিতা যার বৃজরাজ তার কি এমন কাজ 
স্তনিলে হইবে মনে দূখে ॥ 

এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমনি 
ছলছল তেল দু'নয়ান । 
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এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতি হরষিতে 
অনিমিধে নেহারে বয়ান ॥ 
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বদন মেলিয়৷ গোপাল রাণী পানে চায় | মুখ মাঝে অপরূপ দেধিবারে গায় ॥ 
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভূবন | সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 
অনস্ত বৃদ্ধা গোলোক আদি যত ধাম | মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ || 
শেষ মহেশ বৃদ্ধা আদি ত্রতি করে | নন্দ-ঘশোমতি আর মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ বজেশ্বরী বচন না ক্ফুরে | ব্বপুপ্পায় কি দেখিনু হেন মনে করে | 
নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে | আপন তনয় কৃষ্ণ পাণ মাত্র জানে ॥ 
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আম্চ্যা বিধান | পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান | 
এ দাস উদ্ধবে কহে বজে শুদ্ধ প্রেম | কিছু না মিলায় যেন জামুনদ হেম |” 


“কোলে করিয়া রাণী নিরধয়ে মুখ | সুখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুধ ॥ 

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল | এ তব-সংসার সব তাহাতে দেখিল ॥ 

“ই কি ই কি’ বলি বাণী হিয়ায় লইল | স্বপন দেখিনু কিবা! বুঝিতে নারিল | 

ধৃতু নূতু দেয় রাণী বসনের দশি | দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি ॥ 

ঘনরাম দাস আশা করে এই মনে | কবে বা সেবিব আমি ষশোদা চরণে | 

শীপাদ শ্তকঘুনি শ্রীকৃষ্ণের পরম তক্তবাংসলাকরী শ্বস্রীদামবন্থন-লীলাটিও তাঁর 
বালাচাপলাময় লীলার অন্তর্গতরূপেই বর্ণনা করেছেন | শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্তন্ আসক্তি, মায়ের 
গ্রোগালকে ক্রোড় থেকে নামিয়ে দু্রক্ষার জনা গমনে মায়ের প্রতি তার ক্রোধ, মায়ের দধিতাও 
তন, নবনীতচুরি, মাতার ভয়ে পলায়ন, রোদনাদি সব বিস্তদ্ধ নরবৎ লীলা | 

আবার মাত| বুজের সমন্ত বজ্ধু একত্রিত করেও যখন শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ বন্ধন করতে 
পারছিলেন না, প্রতিবার দৃ’অঙ্গুলী রঙ্গ কম হচ্ছিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ মাতার পরানো 
কাধীদামে নিবদ্ধই ছিল, তা ছিন্ন হয়ে যায়নি | এত অচিস্তাশকিসত্বেও বন্থনতয়ে ভীত হয়ে 
বাকুলভাবে তিনি রোদন করছিলেন । আবার মায়ের বন্ধন স্বীকার করে বন্ধাবস্থাতেই মহামহীরহ 
যমলার্জুনকে উৎপাটন এবং শ্রীনলক্বর মণিশ্ীরকে মুক্ত করে প্রেমততিদানে ধনা করলেন | এ 
সমত্তই শীকৃষ্ণের অচিস্তাশক্তিময় মহামধূর লীলা | 

এরপর শীল শ্তকদেবমুনি শ্রীকৃষ্ণের নরবালকের নায় দু'একটি সতমাধূ্ম় জপর্বলীলা 


বর্ণনা করেছেন ( ভাঃ ১০১১/৭-৯ )- 
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“গোপীতিঃ স্তোভিতোহনৃত্যভগবান্‌ বালব€ কৃচিৎ। 
উ্গায়তি কৃচিন]ঘ্ব্তছশে দারুযন্ত্রব৫ ॥ 

" বিভার্তি কূচিদানপ্ত: পাঠকোন্মানপাদূকম্‌ | 
বাহক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্থানাঞ্চ পীতিমাবহন্‌ | 
দর্শয়ংত্তদিদাং লোকে আত্মনো ভূতাবশাতাম্‌ | 
ব্রজস্োবাহ বৈ হ্যং তগবান্‌ বালচেষ্টিতৈ; ॥” 

একদিবস শ্রীযশোদানন্দন নন্দগান্সণে অপূর্ব বালালীলারসে মগ্ন আছেন, ইতাবসরে 
কতকগুলি বাংসলাবতী গোপী তথায় আগমন করে সন্দেশ দেখিয়ে তাকে গলুন্ধ করলেন এবং 
যশোদাণন্দন নৃতা করলে তাঁকে সন্দেশ দিবেন বললেন | শীযশোদাননান স্বয়ং তগবান্‌, আত্মারাম 
ও আগ্তকাম, লোভ-লালসার বহু উর্ষে, যার মায়ানাটে অনস্তকোটি বুদ্ধাও সতত নৃত্য করছে 
তিনি সাধারণ বালকের ন্যায় গোপীগণের সন্দেশের লোভে নৃতা করতে লাগলেন | কোনসময় 
ব| তাদের বশীভূত হয়ে তাদের কথামত মুদ্ধের নায় উচ্চস্বরে গান করেন, দারযন্ৰের নায় 
তদের ইচ্ছাৰ স্রোতে ভেসে যান | কখনও বা গোপীগণের আদেশানুসারে অপুর্ব অন্গতন্দীর 
সহিত পীঠ, উন্মান, পাদুকাদি বহন করে এনে তীদের অপার আনন্দ বর্ধন করেন | শীতগৰান্‌ 
তীর এধজ্ঞানী তক্তগণের নিকট তীর একান্ত ত্তবশাতি৷ প্রদর্শন করার জনাই এরূপ নানাপুকার 
বালাক্রীড়া করেন, তাতে বুজবাসিগণ পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হন | 

এই স্তদমাধূর্যময় বৃজলীলায় শ্রীভগবান্‌ পিতা-মাতা প্রভৃতি স্বীয় গার্ষদগণের যে অশেষ 
আনন্দবর্ম করেছেন, ত| আর বলার কি আছে কিন্তু বনাবাসিনী পুলিন্দরমণীগণকেও এই 
লীলামাধূর্যে ধনা করেছেন | একদা একটি বনবাসিনী ফল বিক্রয়ের নিমিত্ত গোকুলে এসে 
রাজপথে “ফল কিনবে গো” বলে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে যাচ্ছিল | তার রব শুনে সর্বফলপরদাতা 
শ্রীবজরাজনন্দন ফল কিনতে ইচ্ছুক হয়ে এক অঞ্জলি ধান্য গ্রহণ করে সত্তর ফলবিক্রয়িণীর নিকট 
গমন করলেন' | শীঘ গমনে তীর হততস্থিত ধানাগুলি অন্গুলী ছিদ্রে পড়ে গিয়েছিল ; ফল 
বিক্রয়িণী তাঁর শূনা কর ফলে পূর্ণ করে দিল এবং সহসা তার ফলের পাত্র নানাবিধ রত পূরণ 
হয়েছিল | মহাজন বলেন- 

“ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলাহারী | চৃত ধানা শুধু করে আইলা শ্রীহরি | 

পসারে ফেলিয়| ধানা ফল দেহ বোলে | অনিমিখে পসারিণী ও মুখ নেহালে ॥ 

নয়নে গলয়ে ধার! দেখি মুধধানি | কার ঘরের শিল্ত তুমি যাইয়ে নিছনি | 

কোন্‌ গুণাবতী তোমা কৰিলেক কোলে | কাহারে বলিয়া মা স্তনপান কৈলে | 

ঘমরাম দাস বলে শুন গসারিণী | ফলের সহিত কর ভীবন নিছনি | 
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ও মোর সোনার চাদ কি তোর মায়ের লাম 
কার ঘরে হৈলা উতপতি । 

বহকাল তপ করি কে পৃজিল হরগোরী 
কোন্‌ পুণা কৈলা সেই সতী ॥ 

তোমারে করিয়া কোলে কত শত চুম্ব দিলে 
নয়ানের জলে গেল ভাসি | 

পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চান্দমুখে 
মঞি যাই হব তার দাসী || 

এত কহি ফলাহারী ফল দেন করতরি 
প্রেমভরে গর গর চিত | 

কৃষ্ণচন্্র ফল হাতে ধাইতে ধাইতে পথে 
আসি নিজ গৃহে উপনীত | 

ফল দেখি যশোমতী আনন্দে না জানে কতি 
ধাওয়াইয়৷ প্রেমদুখে ভাসে | 

ধনা সেই ফলাহারী ফলে পাইল নন্দহরি 
কহে কিছু ঘনরাম দাসে ॥” 


শীকৃষ্ণের গ্রোষ্ঠলীলা 


বৃহদ্ধনে বহুবিধ অসুরাদির উপদ্রব দর্শনে নন্দাদি গোপগণ গোকুলবাস তাগ করে বৃন্দাবনে 
আগমন করেন | এই আনন্দময় শীবৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাস্থলী | এজনা বৃন্দাবন দর্শনে 
শীক্ষ্যের পরম আনন্দ জাত হয়েছিল | 
“বুন্দাবনং গোবস্বনং যমুনাপুলিলানি চ | 
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োনৃপ ॥”  ( তাঃ ১০/১১/৩৬ ) 
যেদিন গোকুলবাস ত্যাগ করে নন্দাদি গোপগণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন, সেদিন বৃন্দাবন, 
গোবর্ষন এবং যমূনাপুলিন দর্শনে শীকৃষ্য-বলদেবের পরমা প্রীতি জাত হয়েছিল | শ্রীবৃন্দাবনে 
এসেই শীগোপালের অতি মধুময়ী গোষ্ঠলীলার সূত্রপাত হল | গোপালের অতিশয় গোর্রীতি 
দর্শন করে সধাগণ সঙ্গে গোপালের গোচারণের জন্য গোষ্টে গমন অনুমোদন করলেন গোপগণ 
সঙ্গে স্বয়ং বুজরাজ | গোপালের কোমলাঙ্গ দর্শনে তিনি প্রথমে গোরংসচারণ আরম্ত করবেন 
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বলে স্থির হল | উত্তম মুহূর্তে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধামে গরোবংসচারণ লীল| 
আরম্ত হবে | 
মাতা যশোমতী ঘনীভূত বাংসলারসের মূর্তি | তিনি সে কথা শুনে তার নয়নমণি . 
নীলমণিকে কিরূপে গোষ্ঠে পাঠাবেন, এই চিন্তায় অতিশয় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন | শ্বীকৃষের 
গোষ্ঠে গমন শবণ করেই মাতার হৃদয়ে যে অতি অসহনীয় করুণরসের উৎস উৎসারিত হল- 
গাঠকবর্গ তা মহাজনের সহজ সুন্দর করুণরসময় কাবোই আস্বাদন করুন- 
“গোপাল নাকি যাবে দুর বনে | 
তবে আমি না জীব পরাণে | 
দধি মহন কালে সমুখে বসিয়া খেলে 
আঙ্গিনার বাহির না করি | 
আঙ্গিনার বাহির হঞ্টা যদি গোপাল খেলে যাঞা 
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি | 
গোপাল যাবে বাধানে কি স্তনিলাম শববণে 
যাদু মোর নয়নের তারা | 
কোলে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি 
নয়ান নিমিধে হই হারা | 
গোপাল আমার পরাণ পুতলী | 
তাহারে সঁপিয়ে রামে কিছুই সন্দেহ নাই 
তমু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলি ॥” 
যে প্রাণের পৃতুলী, নয়ানের তারা,-যাকে সতত কোলে রেখেও মা যশোমতী স্থির 
থাকতে পারেন না, চমকে চমকে উঠেন-গাছে বা গোপালের কোন অনিষ্ট হয় | যাকে কোলে 
রেখেও প্রতি নিমিষে হারাবেন বলে মনে হয়, ধৈর্য ধরে তাকে কিরূপে বনে পাঠাবেন, এই ভয়ে 
রাণীর প্রাণ আকুল হয়ে পড়ল | তাঁর গোপাল খেলার জন্য আঙ্গিনার বাইরে গেলে রাণী 
ব্যাকুলিত হয়ে পড়েন, দশদিক্‌ অস্কার দেখেন, সেই প্রাণেরও প্রাণ গোপালকে তিনি কিরূপে 
গোষ্ঠে পাঠাবেন, তাকে পাঠিয়ে তার দেহে কিরূপে প্রাণ থাকবে এই চিন্তায় তিনি অধীর হয়ে 
পড়লেন | [ও 
এরই নাম 'বাংসলারস' | রস বহতাবে আত্মপ্কটন করেন | এইযে প্রাণপ্রিয় বস্তুর 
জনা প্রাণের অধীর বাকুলতা-“হারাই হারাই’ ভাব-প্রিয়বস্তর অমন্রল ভয়ে সুতীন্জাশঙ্কা-এটি 
ঘনীভূত রসের অবস্থাবিশেষ | এর নাম বিগ্লম্তময় বাংসলারস মাতা ষশোমতীর হৃদয় যখন এই 
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ভাবে তোলপাড় করছিল, তিনি যখন আশঙ্কায় অধীর হচ্ছিলেন ; ঠিক্‌ সেই সময়ে গোষ্ঠগমনের 
বিপুল উৎসাহ নিয়ে গোপাল তাঁর সমুধে এসে হাজির | মায়ের গলদেশ বেন করে বলছেন- 
“ওগো ম! আজি আমি চরাৰ বাছুর | 
পরাইয়৷ দেহ ধড়। মন্ত্র গড়ি বাঁধ চূড়া 
চরণেতে পরাহ নৃপুর ॥ 
অলকা তিলক ভালে বনমাল! দেহ গলে 
শি্পা বেত্র বেণু দেহ হাতে | 
শীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম 
সবাই দাঁড়ায় রাজপথে ॥ 
বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী অংস্তমান 
সাজিয়া সবাই গোঠে যায় | 
গোপালের কথা স্তি সজল নয়ন রাণী 
অচেতন ধরণী লোটায় ॥ 
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে যাইবে বনে 
কোমল দৃ’ধানি রাস্তা পায় । 
বিপ্রদাস ঘোষ বলে এ বয়সে গোঠে গেলে 
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়ে ॥” 
গোপালকে দেখে এবং গোপালের মূখে বনগমনের কথ স্তনে মাতা যশোমতী শোকার্ত 
হৃদয়ে কাঁদতে কাদতে ধরণীতে লুণ্ঠিত হতে লাগলেন ! চঞ্চল গোবৎসওলি অপথে বিগথে 
ধাবিত হবে, তাদের সংযত করতে তীর প্রাণ গোপালকে কন্ধর কণ্টকাকীণ স্থানে হাটতে হবে |. 
গোপালের চরণের মৃদুলতার কঘা চিতা করে মায়ের প্রাণ অতিশয় শিহরিত হয়ে উঠল | 
ইতাবসরে গোষ্ঠগ্মনের জনা গৃত্তত হয়ে বলদেব তথায় উপস্থিত হলেন | বলদেবকে দেখে. : 
রাণীর হৃদয় চমকিত হল | পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন ক্লপ্রধানুারে গোপালকে গোষ্ঠে যেডেই ॥ 
হবে | কুলপরধা লঞ্জন করাও অমন্্রল এবং অধর্মের বিষয় | তাই গোষ্টে যাতে তার গোপাল 
₹ সর্বধ সুরক্িত থাকে তার ব্যবস্থা করাই করতবা। তাই রাণীমা অন্পর্ণ নয়নে করণ কোমলকণ্ঠ 
শ্বীবলরামকে বললেন- 
“আহে বলরাম, আমার পরাণ, লইয়া! যাইছ বনে | 
চিয়াইয়৷ যারে, পিয়াইতে নারি, গোঠে দিব কোন প্রাণে ॥ 
বসন ধরিয়া! হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাধে, দণ্ডে দণ্ডে দশবার ধায় | 
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এহেন দুধের ছাওয়াল, বনেরে বিদায় দিয়া, দৈবে মরিবে বুঝি মায় | 

কত জন্ম ভাগা করি, আরাধিয়| হর-গৌরী, তাহে পাইলাম আমি এ দুঃখ-পাসরা | 

কেমনে ধৈরজ ধরে, মায়ে কি বলিতে পারে, বনে যাউক এ দুধ-কোঙর। |” 

যশোমতী মাতার করুণ কণ্ঠের কাতরবাণী শ্রবণ করে শীবলদেৰ চন্দ্র বললেন- 
“মাগো ! মনে কিছু না করিহ তয় | 

বেলী অবসান কালে গোপাল আনিয়৷ দিব 
তোর আগে কহিনু নিশ্চয় |” 

“মা! তুমি কিছু তয় করো না, তোমার গোপাল আমার প্রাণেরও অধিক, সন্ধা হতে না 
হতে তোমার কোলের ধনকে তোমার কোলে এনে দেব | তুমি কিছু ভাবনা করে না মা |” 
বলদেবের বাকো কিঞ্চিৎ আহ্বত্ত হয়ে মা গোগালকে গোষ্ঠের সাজে সাজাতে বসলেন | কিন্ত 
সাজাবেন কি : গোপালের মুখের দিকে চেয়েই শ্রাবণের ধারার মতে৷ নয়নধারায় বুক ভেসে 
গেল ! রাণী মা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন | গোষ্ঠের সাজে গোপালকে সাজাতে বসে আর 
তীর হাত সরল না| ততক্ষণ শীদামাদি সধাগণও গোপালের দেরী দেখে সেখানে এসে উপস্থিত 
হয়েছেন | রাণী মা অঝোর নয়নে কীদতে কাদতে তাঁদের ঘললেন;বাছারা তোমরা ঘরে যাও, 
আমি আজ গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতে পারব না৷ |" মহাজন লিখেছেন- 


“ত্তনক্ষীরে আঁধিনীরে বসন ভিজিয়া গড়ে 
বেশরে লইতে কাঁপে কর | 

কাঁদি গদ গদ কহে আজি রাখি যাহ সবে 
শূনা না করিও মোর ঘর |” 


মায়ের অবস্থা দেখে এবং কথ! স্তনে বলাই বললেন-“মা ! তুমি কিছু ভাবনা করে৷ না 
মা | তোমার গোগালকে আমরা চোখে চোখে রাধব, এক নিমিষও তাকে চোখের আড়াল করব 
না | আমরা গোপ জাতি, গোচারণই আমাদের জাতিধর্ম, আজ হোক্‌ কাল হোক্‌-এ কাজ ত 
আমাদের করতেই হবে মা | আজ শুভমুহূর্ত আজই আমাদের গোষ্ঠে যাবার দিন নির্ধারিত 
হয়েছে | তোমার কোন চিন্তা নেই মা, গোপালের সব তার আমার উপর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত 
থাক | মা! তোমার যে অবস্থা দেখছি, তুমি গোগালকে সাজাতে পারবে না, তুমি এত কাঁদচ, 
তোমার হাত কাঁপছে-আজ আমিই সাজিয়ে দিচ্ছি | এই বলে বলদেব ভাইকে মায়ের মনোমত 
ভাবেই গোষ্টের সাজে সাজালেন এবং মাকে বললেন, 'মা ! চোখের জল মুছে এবার অনুমতি 
দাও। & দেখ মা, সব রাখালগণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গোপালের অপেক্ষা করছে | গোপালকে 
ছেড়ে কেউই গ্োষ্টে যাবে না৷ |” ) 
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মাতা যলোমতী নিরুপায় হয়ে গোপালকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বক্ষামন্ত্র 
পাঠ করতে লাগলেন, গোপালের কপালে গোময়ের ফৌটা বিন্যাস করলেন এবং গোপালকে 
বলদেবের হাতে হাতে সঁপে দিয়ে শোক-গদ্ধাদ কণ্ঠে বললেন-“বাপরে বলাই, আমার প্রাণের 
প্রাণকে তোর হাতে সঁপে দিলাম, আমার প্রাণহীন দেহ গৃহে পড়ে রইল | এরপর তুই জানিস্‌ 
আর বিধাতা জালেন-এই কথা বলে কাপতে কাঁপতে রাণীমা মৃষ্িতা হয়ে পড়লেন! * 
শীবলদেবের ঘড়ে মাতা চেতনা পেয়ে তধনি উঠলেন বটে কিন্তু তার দেহ অতিশয় 
অবগন্ম হয়ে গড়ল | এরূপ অবস্থাতেও গোপালকে কোলে নিয়ে তীর চিবুক ধরে সাবধানতার 
উপদেশ দিলেন- 
“আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি | 
নিকটে রাধিহ ধেনু পৃরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসে আমি যেন শুনি | 
বলাই ধাইবে আগে আর শিশ্ত বামতাগে 
শ্ীদাম সুদাম সব পাছে । 
তুমি তার মাঝে রইও সঙ্গ ছাড়া না হইও 
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 
ক্ষ্ধ! হলে চাহি খাইও গথপানে চাহি যাইও 
অতিশয় তৃণান্কর পথে | 
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে ন! যাইও কানু 
হাত তুলি দেহ মোর মাঘে ॥ 
থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায় 
রবি যেন নাহি লাগে গায় | | 
যাদবেন্দে সন্ত্রে লইও বাধা পানই হাতে ধুইও 
বুঝিয়া যোগাবে রাস্্র পায় ॥” 1 
গদকর্তা স্নেহরসপূর্ণ মাতা ষশোমতীর স্বাভাবিক উক্তিগুলি অতি সুললিত, সরস, সহজ 
এবং প্রাণসর্শী ভাষায় বর্ণন৷ করেছেন | যে সব গুণে সুকবির কাবা জনসমাজে সমাদৃত হয় 
এবং সামাজিকের ভদয়কে আনন্দরসে আগ্রাবিত করে, পদাবলীকাবো সে সকলগুণের যথেষ্ট 
সমাবেশ দেখা যায় | এ জনাই পদাবলী সাহিত্য কাবাজগতে এক সমুচ্চ আসনে সমাসীন | 
জননীকে প্রণাম করে গোপাল ধোষ্টে যাত্রা করলেন | সেই যাত্রার প্রকার এইব্ূপ- 
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আগে পাছে ধায় শিশ্তগণ | 
ঘনবাজে শিঙ্গ৷ বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু 
সুর নর হরষিত মন | 
আশে পাশে বংসপাল গাছে ধায় বৃজপাল 
হৈ হৈ শব্দ ঘনরোল | 


রাম কানু আনন খেলায় ॥” | 
শীকৃষ্ণ এই বংসচারণ লীলাতে বালাচেষ্টার ভিতর দিয়েই মহাবলশালী বংসাসুর, বৰাসুর 
এবং অঘাসুরের নিধন সাধন করেন | তারপর গোপবালকগণ সঙ্গে পুলিন ভোজন লীলায় 
সধারসের অতি বিচিত্র আস্বাদন সুধামধূর কাবারসের নিতা নিকেতন-শীবৃ্দাবন, গিরিগোরর্ছন 
ও যমুনাগুলিন-বুজবিহারী লীলাপুরুযোত্ম শ্যামুন্দরের বিচিত্র বিহারস্থলী | ব্রজরসসুধাময় 
বাকোর মধো এমন কতকগুলো! শব আছে যা মনে পড়লেই অধবা শ্রবণ, উচ্চারণ. করলেই 
হয়ে স্বতুই বুজরসের বিমল উৎস উৎসারিত হয়ে ওঠে ! তাবুক হদয়কে রসের কোন সম্মত 
তুমিতে নিয়ে যায় | এই মরলোকেই অমৃত লোকের আস্বাদ স্বত:ই লন্ব হয় | তন্যুধো 
‘যমুনাপুলিন’ পদ একটি | সধারসে পরিষিক্তচিত্ত শ্যামলসুন্দর বনাভোকজনের আনন্দাস্বাদনের 
জনা সধাগণ ও বৎসপাল সন্ধে ষমুনাতটে উপনীত হলেন | তটশোতা৷ দর্শনে জানন্দময়ের হদয় 
জানন্দরসে পরিপ্লুত হল | সধাগণকে সম্বোধন করে বললেন ( ভাঃ ১০/১৩/৫ )- 


“হে বাসাগণ! এই নি পূ বম বান! এখানে আমাদের বনাভোজনের 


যমুনায় পক্ছৃচিত কঘলের গন্ধ ভোজনকালীন ধর্াদির সুগস্থের নায় ঘতিমনোরম | 
কনের পত্র সুন্দর ভোজনপাত্র | অতি স্বচ্ছ সুশীতল এবং সুবাসিত পানীয় জল | কমের গন্ধে 
আকৃষ্ট ভূঙবুলের এবং পক্ষিকুলের কলকৃজনে পৃতিধ্বনিত নানাবিধ তরুরাজির ছায়ায় এ স্থান 
অতি দ্গিগ্ঘ ও শীতল | বন্ধুগণ ! আমরা সকলে ক্্ধার্ত এস এস আমরা এধানে ভোজন করি 
গোবওসগুলি জলপান করে নিকটবর্তী মৃদুল তৃণক্ষেত্রে বিচরণ বরুক | বজবালকগণের পুলিন 
ভোজন এক অতীব আনন্মভনক বাপার | রাধালগণ বনাভোজনের নিমিত্ত আপনাপন গৃহ হতে 
খাদাদ্বা এনেছিলেন | তাঁরা বওসগুলি রক্ষণাবেক্ষণে মন না দিয়ে ভোজনাননদে পমত্ত হলেন | 
শ্রীকৃষ্ণকে মধাস্থানে বসিয়ে মগ্ডলীবন্ধে তারা চারদিকে তাঁকে ঘিরে বসলেন | বহু 'বহ রাখাল 
যমুনাপুলিনে সমাগত হয়েছিলেন | এজনা বহমগুলী রচিত হয়েছিল | কমলের পাগড়ীগুলি 
যেমন ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে থাকে, রাখালদের ভোজনমণ্ডলী ত্র দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়েছিল | 
সকলে বহ বহ পংক্তিতে মণ্ডলী করে ভোভনার্থ উপবিষ্ট হলেন | পদের বীজকোযস্থ কর্ণিকার 
সমুখে দেখতে গেলেন | কারই মনে হল না যে, তিনি শ্রীকৃষ্ের দক্ষিণে বামে কিংবা পশ্চাতে 
উপবিষ্ট আছেন | এজনা সকলের নয়ন মন আনন্দে উৎফ্ল হয়ে উঠল ! প্রতোকেই প্রথমে 
নিজে খেয়ে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট খামু শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলে দিতে লাগলেন । শীকৃষ্মও প্রমানন্দে 
তা ভোজন করতে লাগলেন | সখাগণের প্রতোকেরই মনে হতে লাগল শ্রীকৃষ্ণ আমার সমূখে 
বসে আমার দেওয়া খাদা আনন্দে খাচ্ছেন-অতএব আমাকে বড়ই ভালবাসেন | শীভাগরতের 
গুলিনভোজন লীলার অনুরূপ বর্ণনা মহাজনপদেও দৃষ্ট হয়- 
“খেলা সমাধিয়া মৃমযূত হও 
সধাগণ লঞ্চ সক্ধে । 
ভোজন সার ছিল তারে ভার 
ভোজনে বসিলা বক্ষে ॥ 
ষমুনাপুলিনে বেড়ি সধাগণে 
মাঝে করি বৈসে কানু | 
গাড়ি বনপাত তাতে নিলা তাত 
জলে তরি শিল্প৷ বেণু ॥ 
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সব সধা মেলি করিয়া মণ্ডলী 
ভোজন কৰয়ে সুখে | 
ভাল ভাল কৈয়া মুখ হৈতে লৈঞা 
সবে দেয় কানু মুখে ॥ 
মোরে বড় ভালবাসে | 
আমার সমূখে বসি ধায় সুখে 
সদা বহে মোর পাশে ॥ 
এত কহি মনে করয়ে তোজনে 
আানন্দ-সাগরে ভাসে | 
বিষন্তর দাস মনে করি আশ 
রহে মুবলের পাশে ॥” 
তোজশের সময়ে রাধালেরা নানাপ্রকার চাতুরীতে পরস্পর হাসা-পরিহাসরসে নিমগ্ন হয়ে 
তোজনরন্্ বিস্তার করছিলেন | কেউ বা গোপনে ধাদোর মধো জাতি, যৃধী, মন্লিকাদি কুসুম 
মিশায়ে কোন সরলবৃদ্ধি রাধালকে বললেন, “ভাই ! আমার ধাদা কেমন সুগন্ধি ও সুস্বাদু তা 
ভোজন করে দেখ |' তিনি উহা মুখে দিয়ে তিক্ততা অনুভব করে মুখ বিকৃত করে ফেলে দিলে 
সবাই ধিলধিল করে হাসতে লাগলেন | এরূপে পুলিনতোজনে রাখাল বালকেরা হাসা-পরিহাস 
ঠাট্টা-তামাসার মহাকৌতুকে পুলিন ভোজনানন্দ উপভোগ করতে লাগলেন | শ্রীমভাগবতে শীগাদ 
স্তকমূনি তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ মাধুরী বর্ণনা করেছেন- 
“বিভুদেণুং জঠর-পটয়ো শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে 
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলানান্গলীয় | 
তিষ্ঠন্‌ মধ্যে স্বপরিসূহদে৷ হাগয়নতিঃ স্বৈঃ 
স্বর্গে লোকে মিষতি বুতুজে ফন্্বালকেলি: |” ( ভাঃ ১০/১৩/১১ ) 
“যার কটিদেশে নিবদ্ধ ধটী-বেষ্টনীতে বেণু, বামকক্ষে শূক্ত ও বেত, হত্তে দধি-অম্ের 
গ্রাস এবং অঙ্গুলীর সম্বিতে জয়ীর, আদ্রক, লবলী পৃতৃতি ফলের আচার, সেই সর্বযজ্ের অগুতোভা 
স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোপৰালকমণ্ডলীর মধযস্থলে উপবিষ্ট হয়ে নানাপরিহাস বাকো 
গোপবালকগণকে হাসাতে হাসাতে ভোজন করতে লাগলেন । আকাশপথ থেকে স্বরগবাসী দেবগণ 
আস্্যািত হয়ে এই লীনা দর্শন করতে লাগলেন ।” শ্রীকৃষ্ণের এই গুলিনতোজন লীলাকৌতুক 
যে অতীৰ চিত্ত-চমওকারক, এমনকি দেবগণেরও বিস্ময়জনক, তা এই পন্য থেকে জানা যায় | 
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₹ পুলিনভোন লীলার পে শীতাগৰতে অসুর মোচন লীলা করিত আঠা 
মোচনে শীকৃষ্যের অচিন্তাশ্তি এবং পুলিনভোজনে গোপবালকাণের উচ্ছিষ্ট ভোজনলীল। দর্শনে 
মতালোকাধিপতি বুদ্ধ আকাশপথে থেকে অতীব বিস্মিত হন এবং শীষের মঞ্জমহিম! দর্শনের 
লালসায় তার গোব৫্‌স গোপবালকগণকে ঘপহরণ করেন | এ ছাড়া বার মনে কিছু কৌতুহলও 
ছিল, তিনি মনে করলেন-আমি নিভ মায়ায় মুগ্ধ করে বস ও বালকগণকে অপহরণ করলে 
শীকৃষ্য তার কোন এঁর্য অথবা বিশ্ময়জনক কিছু বাপার পকাশ করবেন, কিম্বা এই বাপার জেনে 
বস ও বালকগণকে নি নিকটে আনয়ন করবেন, অথবা আমার নিকটই তাদের চেয়ে নিবেন 
কি এই বংসহরণাদি ব্যাপার জানতে পারবেন কিনা এগুলি কৌতুছলের বিষয় | বস্তুত; অপর 
একটি শ্রীকৃষ্ণের রৃহদাময় লীলা সম্পাদনের নিমিত্ত শীকৃষ্ধের প্রেরণাতেই বঙ্ধার অন্তরে গোবংস 
গোপবালক হরণের প্রবৃত্তি ভাত হয়েছিল এবং তিনি যোগযায়াকল্লিত অলীক বংস ও 
রাখালগণকেই হরণ করেছিলেন | শীকৃষ্যের নায়ই সচ্চিদানন্দঘনস্বরপ তীর প্রিয়সধাগণকে বৃদ্ধার 
মায়ায় অভিভূত করা সর্বধা অসম্ভব | শ্রীল গরোল্বামিপাদ অনারপ সিদ্ান্তও করেছেন, তা এইযে, 
বন্াও ভক্ত, অতএব তীর পীতির জনা বৃন্গার মায়াকে নিজে অনুমোদন করেই তদ্বার। বস 
বালকগরণকে অপহৃত করে রেখেছিলেন | যেমন তগবদিচ্জাতেই পূতনার মায়ায় গোপ গোপীগণ 
অভিভূত হয়েছিলেন তদ্রুপ | যা হোক্‌ বৃদ্ধা বৎস বালকগণকে অপহরণ করলে শীকৃষ্য তাদের 
না দেখে প্রথমতঃ তাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন | বৃন্দারনের সর্বত্র অনবষণ করে কোথাও 
তাদের দেখতে ন| পেয়ে অচিন্তা অন্ত উর্রষ-মাধূষ-নিকেতন শীনন্দনন্দন যখন তত্তবাংসলা 
এবং প্রেমাধীনতা স্বভাবে বাধিত হৃদয়ে তাদের জনা নানাবিধ চিন্তা করছিলেন, তখনি বৃদ্ধার 
কার্যাবলীর চিত্র অকস্মাৎ তীর চিত্তে ফুটে উঠল | তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা এবং তীদের মাতাগণের 
প্রীতির নিমিত্ত নিজ হতেই নিধিল গোবংস এবং গোপবালকগণের মূর্তি পুকট করলেন | 

“কাপাদৃষন্ত্বিপিনে বংসান্‌ পালাংস্চ বিশ্ববিং| 

সৰ্বং বিধিকৃতং কৃষ্: সহসাবজগাম হ | 

ততঃ কৃষ্ণে মুদং কর্তৃং তন্মাতুণাঞ্চ কদা চ। 

উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিষ্বকৃদীস্বর: |". (ভাঃ ১০/১৩/১৭-১৮) 

এখানে শ্রীধরকৃত টীকার তাৎপর্য এই যে, বৎস বালকগণকে সৃষ্টি না করে যদি 

নিজশক্তিতে তীদের ফিরিয়ে আনতেন তবে বৃদ্ধার মোহনাশ হত না | রাখাল ও বৎসগণকে সঙ্গে 
না নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তীদের মাতাগণের অতিশয় বিষাদের কারণ হত | সুতরাং তিনি বৃদ্ধার 
এবং এঁদের মাতাগণের প্রীতির নিমিত্ত নিজেকে “উতয়ায়িত” করলেন | অর্থাত স্বীয় অচিন্তশক্তি 
গ্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ যমুনাতটে অযুতাযুত অবিকল তাদৃশ গোব€স এবং গ্রোপবালক পৃকটিত 
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করলেন | এই সৃষ্টির উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণ-উভযনই তিনি, এই ঘভিনর সৃষ্টিকার্যে 
তাৰ বিন্দু-বিসর্গও কটা হয়নি | শীমডাগবত ( ১০/১৩/১৯ ) বলেন- 
“খাবছ৫সপৰৎসকাল্পকবপুৰ্যাৰ৫কাঞ্জরাদিকং 
যাবদ্যষ্টিবিধাণবেণুদলশিগ্যাবদ্িত্ষায়রম্‌ | 
যাবচ্ছালগুণাভিধাকৃতিবয়ে। যাবছিহারাদিকং 
সৰ্বং বি্ুময়ং গিরোহক্রবদজঃ সর্বন্বির্পো বভৌ ॥” 

“গোবওস ও গোপবালকগণের যার যেমন ক্ষ্দ্র দেহ, যেমন হত্তপদ, রাখালগণের যেমন 
ষটি, বিষাণ, বেণু, শিক৷ পৃতভৃতি ছিল, যেমন বদন, অলঙ্কার, যার যেমন চরিত্র, গুণ, নাম ও রগ, 
যার যেমন আকার, বয়স, গমন ও বাবহার ছিল-শ্রীক্ষ্য যধাবও সেই সেই রূপে আত্মপ্রকাশ করে 
“সর্বং খলু ইদং বক্ষ” অর্থাৎ ‘এই দৃশাদুশা নিখিল বঙ্গাও বুন্গময়' এই শ্রতিবাকোর সার্ঘকত। 
দর্শন করালেন |' শীকৃষ্ণ সেই অসংখা গোবংস গোপবালকগণকে নিয়ে সায়া গৃহে গমন 
করলেন | বংসগণের মাতা গাভীগণ এবং গোপবালকগণের জননী বাংসলাবতী গোপীগণ আপন 
আগম সন্তানকে দেখে অতি বিপুল বাংসলা স্েহে গ্রমত্তা হয়ে গড়লেন | 

বক্স সতালোকে গিয়ে অপরাধভয়ে তথায় থাকতে না পেরে এক ক্রুটিকাল মধোই 
বৃন্দাবনে ফিরে এলেন | তৎকালে এই জগতের এক বংসরকাল অতীত হয়ে গেছে | এই 
একবওসর শ্রীকৃষ্ স্বয়ং অসংখা গরোবংস ও গোগবালকরূগে গাভীগণের এবং বাংসলাবতী 
গোগীগণের বাওসলাপ্রেমরস কততাবে যে আস্বাদন করলেন এবং তীদিগে" বাংসলা ন্নেহরসধারায় 
নিমন্ভিত করলেন তার ইয়ত্তা নাই | বুদ্ধা বৃন্দাবনে এসে পূর্বব সব গোবওস গোগবালকাণ 
সঙ্গে শ্রীৃষ্তকে দেখতে পেলেন এবং তিনি যাঁদের হরণ করে রেখেছিলেন তাদেরও তদবসথায় 
দেখে অতি চমৎকৃত হলেন | কোনগুলি সতা কোনগুলি মায়ামোহিত সেও বুঝতে পারলেন 
না | এরপে শ্রীকৃষ্ণকে মায়ামুঘ্ধ করতে এসে সেই মায়ায় নিজেই বিমোহিত হয়ে গড়লেন | 

অতঃপর শ্রীতগবানের যে মঞহিমা রমার নয়নগোচর হল ত! অতীব বিক্ময়জনক | বদ্ধ 
দেখলেন, যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহচর অসংখা গোপবালক ও গোবওস মাত্রই শঞ্জ-চক্র-গদ়া- 
পঢুধারী চতুভুজ নারায়ণরগে বিরাজমান | শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যযুনাপুলিনে বৃদ্ধা শীকৃয়ের যে 
অনন্ত বৈতব দর্শন করেছিলেন ্রীমভাগবতে তার বর্ণনা আছে যা নিধিল দর্শনশায্ের সারতত 
এবং অতিশয় দুরধিগমা | তা জানার কৌতুহল হলে সৃধীজন শীভাগবত হতে তা অবগত ছবেন | 
যমুনাপুলিনে অনস্ত গরতত্বের সমাবেশ দর্শনে সেই বিশাল জোতিঃ প্রভায় বন্ধার নয়ন বলসিত 

হুল, তীর বৃদ্ধির গতি শিত হল, তিনি নামনিমীলন করে মহাযোগীর নায় কিছুক্ষণ মমারিমিুতে 
নিমচ্জিত হলেন । কিয়ংকালের জনা তাঁর বাহাজ্ঞান তিরোহিত হয়েছিল | অনেকক্ষণ পরে তিনি 
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কিঞ্চিৎ বাহান্রান লাভ করে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করলেন | শীতগবান বৃদ্ধাকে সেই বিশাল 

অতঃপর বৃদ্ধার নয়নসমুধে ফুটে উঠল মধুর শীবুন্দাবনের অপরূণ দৃশ্যাবলী ! 
শ্ীযমূনাগুলিনে কিন্ত শ্যামল নিবিড় বনানী তথায় ঘনসন্লিবিষ্ট পত্রাবলী ও ফুলে ফলে সমলম্ৃত 
বৃক্ষ বলুরীগণ অপরূপ শোভা পাচ্ছে | শাখায় শাখায় কলকণ চিত্র বিচিত্র নয়নরঞন 
বিহন্সমকুলের কলকৃজনে তটদেশ মুখরিত | বনভূমি বিবিধ কূসুমের সগস্কে আমোদিত | স্বাভাবিক 
বৈরভাবযুক্ত মনুষা ব্যাঘ, বিড়াল মুষিক, অতি নকুল এ অশ্ব মতিঘাদি পাণিগণ পরষ্পর বৈরভার 
তাগ করে মিত্রতাবে তথায় বিচরণ করছে | শীকৃম্যের লীলাভ্মি শাঁবৃন্দাবনে ক্ষধা, পিপাসা, কাম, 
ক্রোধ, লোভাদির লেশমাত্রও নাই | বৃদ্ধা তীর সৃষ্ট এই চতুদশ ভুবনে এরূপ সৌন্দ্য-মাধুষের 
লেশাভাসও কৃত্রাপি দর্শন করেন নাই | তিনি অসীম সুষমাময সেই শীরুন্দাবনে সহসা ভুবনমোহন, 
বংশীবদন, মযুরপৃচ্ছভূষণ রাখালবেশী শ্ীনন্দনন্দনকে দেখতে পেলেন | শীপাদ শ্ুকমুনি 
বলেছেন- 

“তত্রোদহ পশ্তপবংশশিশ্ততৃনাটাং বুঙ্গাঘ়ং পরমনন্তমগাববোধমূ্‌ | 

বংসান্‌ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্বদেকং সপাণিকবলং পর্মেক্াষ্ট |" 

( ভাঃ ১০/১৩/৬১ ) 

অর্থাৎ বৃদ্ধ সেই শীবৃন্দাবনে আছয়, অনন্ত. অগাধবোধ পরবদ্ধকে চারদিকে গোবংস 
গোপবালক অন্বেষণ পরায়ণ দধিওদনগ্রাসহত্ত পূর্ববং গোপবালক লীলারসমন্তরূপে দর্শন 
করলেন | বৃদ্ধা ষেরূপে শরীকৃজ্তকে দর্শন করলেন, তীর স্তবের প্রথম শ্রোকে সেই রূপের বর্ণনা 
আছে- 


“নৌমীডা তেহভূবগুষে তড়িদয়রায়, গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় | 
গীতবসন, গুঞজারচিত কর্ণভূষণ- মযুরপূচ্ছের চুড়ায় পরিশোভিত বদন, শীবৃন্দাবনের অতিরমা বিবিধ 
বনফুলের মালায় শোভিতান্, হত্তে দধি-ওদনের গ্রাস, যক্টি, শৃন্., বেণু প্রভৃতি অসাধারণ চিহ্কে . 
শোভমান, সুকোমল চরণান্বিত শবীলন্দনন্দন আপনাকে পাইবার আশায় আপনার তবে প্রবৃত্ত 
হচ্ছি |, অতঃপর ব্রদ্মা যে স্তব করেছেন ত! 'শীবদ্ধন্তিতি' নামে শীমন্ভাগবতে অতি প্রসিদ্ধ এবং 
বৈয্যববেদাত্তসম্মত ও বহল সারসিদ্ধান্তপৃ্ণ | আমরা এই প্রবন্ধে লীলালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, 
সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণ মূলগ্রহ হতে দেই অংশ আন্বাদন করবেন | জামরা কেবল 
লীলারসানুকূল দু'চারটি শ্লোক এধানে উদ্ধৃত করছি মাত্র | বদ্ধ বললেন ( ভাঃ ১০/১৪/৩১ )- 
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“অহোহতিধনা। বুজগোরমণাঃ, অ্তনামূতং পীতমতীর তে মুদা | 
যাসাং বিভো ব৫সতরাত্যুজাত্যুনা, ষততৃপ্তয়েখদাপি ন চালমধুরাঃ |” 

“হে বিভো৷ ! অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার যজ্ঞাদিও যাঁকে তৃপ্তি দান 
করতে সমধ্ধ হয় নাই ; সেই আপনি অনন্ত গোবৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণ করে বুজের গো 
ও গ্রোপীগণের ত্তনামূত পরমানন্দে পান করছেন, ঘহো৷ ! বুজবাসী গো ও গোপীগণই ধনা |” 
অনন্ত গোবংস গোগবালকরূপ ধারণ করে গো ও গোপীগণের অ্তনামূত অতৃপ্তের নাযায়, 
বুভ্ক্ষিতের নায় শীমুখে চোষণ করে পরমানন্দে গানরূণ লীলামারূ্যে বৃদ্ধা যে অতিশয় অভিভূত 
তার এই উক্তি হতে তা জানা যায় | রুহ্মা বললেন কেবল শীক্ষ্কে ত্তনাদায়িনী গাভী ও 
(গোগীগণই যে ধনা! ত৷ নয়, কিন্তু নন্দবুডবাপী সকলেই পরম ধলা | শীবৃন্দাবনের পশ্তপাখী 
কীটপতন, স্াবর-জঙ্গম সবই ধনা | শীকৃষ্ পূণ, পরমাননদ স্বরূপ, ইনি বুজবাসিমাত্রেরই মিত্র 
অর্থাৎ মিত্রের নায় পেমকর্তা ও পরমানন্দ দাত | 

“আহে ভাগামহোভাগাং নন্দগোপব্জৌকসাম্‌ | 
যম্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং বন্ম সনাতনম্‌ |” 

বন্ধা যখন এই শ্রোকটি বলে বৃজবাসিগণের ভাগোর গুশংসা৷ করছিলেন, তখন বোধ হয় 
তীর হৃদয় প্রেমভরে আনন্দরসে আপ্লুত হচ্ছিল, তীর চিত্তে যেন আনন্দের বনা৷ উচ্ছলিত হয়ে 
উঠছিল, তাই তিনি যেন আনন্দে উর্ধে বাহতুলে বলছিলেন-“ঘহো ভাগাম্‌” “অহো৷ তাগাম্‌” 
নন্দবরজবাসিমাত্রেরই পরম সৌভাগা, যাদের জনা লীলাময়ের এতাদৃশ পরম মোহন লীলার 
প্রকাশ | বন্দ এই রূপে শরীবৃন্দাবনবাসিমাত্রের ভাগোর মহিমা বর্ণনা করে ভাবলেন এই 
বুজবাসিগণের যদি কিঞ্চিৎ পাদরজ লাভ করতে পারা যায়, তবু জীবন ধনা হতে পারে | 
পরক্ষণেই বিচার করে দেখলেন, এই বৃন্নজন্মে তাদের পাদরজ লাতেরও কোনই সঙ্ভাবনা নাই | 
যাতে বৃভবাসিজনের পাদরজসেবন সৌভাগ্য হতে পারে যদি এই শীবৃ্দাবনে সেরগ কোন 
জন্মলাভ হয়, তবেই তা সম্ভব হতে পারে | তাই প্রার্ঘন৷ করলেন- 

“তছুরিতাগামিহ জন্ম কিমপাটব্যাং যদেগাকুলেহপি কতমাঞ্সিরজোহভিষেকম্‌ | 

ষক্ভীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্‌ মুক্ন্ত্াপি যংপদরভঃ শৃতিমৃগামের |” 

‘হে প্রতো ! অনাদিকাল হতে আজ পর্যন্ত শৃতিগণ আপনার পদরজ অন্বেষণ করছেন, 
কিন্ত অদ্যাবধি তার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই | ভগবন্‌ ! সেই আপনি যে বুজবাসিগণের নিধিল 
জীবনন্বরূগ সেই ব্রজবাগিগণের মধো যে কোন একজনের চরণধূি কণিকা যে জন্মে লাভ করা 
যেতে পারে, সেই জন্ম বৃদ্মজন্ম অপেক্ষাও পরম দৌভাগাজনক বলে মনে করি | এই শ্রোকের 
শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ যে মধুর ব্যাখা করেছেন, তার মর্ম এই যে, বৃদ্ধা বলছেন-গ্রতো ! 
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তোমার কৃপায় আমি জগদৈশ্বহ প্রাপ্ত হয়েছি কিন্তু তাতে আমার কি লাভ, মোক্ষেই বা আমার কি 
প্রয়োজন ? যদি কোন উপায়ে আমি বৃবাসিগণের মধো কারও শ্রীচরণরেণুকণা পেতে পাৰি, 
তাই আমার কামা | এই বৃন্দাবন বরজবাসিভনার চরণবিনাসে তীদের পৃত পাদরেণু লাভের 
সৌভাগো ভাগাৰান্‌ ! এখানে ধদি আমি ক্ষুদ্র তৃণ-দর্বাদি হয়েও জন্মাতে পারি, তবে এঁদের 
্বীচরণরেণু লাতে ধনা হব | ঘি আপনি বলেন, 'শীবৃন্দাবনবাসিগাণের চরণরেণু লাভ মহাসুকৃতির 
ফল, সে সৌভাগা তোমার কোথায় ?' হা প্রভু সে সৌভাগা আমার নাই | এ অবস্থায় আমার 
অপর এক প্রার্থনা এইযে, এই বৃভের প্রান্তরে কোন হাডী, ডোম, চগ্ডালেরও পদরজ লাতের 
নিমিত্ত যদি অচেতন শিলাদি হয়েও জন্মাতে পারি, তবু তা এই বুদ্ধ জন্ম অপেক্ষা সতম্রগুণে 
শ্ৰেষ্ঠ বলে মনে করব | দি আপনি বলেন, তুমি পরমেঙ্গী বৃদ্ধা হয়ে নীচজাতীর পদ্রজ লাভের 
আকাঞ্জা কর কেন? তদুত্তরে বলি, আপনার মৃদূলতর হাসিমাধা মুখধানি দর্শন করাই যাঁরা জীবন 
ধারণের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন, আপনার এতাদুশ প্রিয়তম তক্তগণের শ্রীচরণধূলি লাভ 
যে কোটি কোটি জন্ম সঞ্চিত মহাসৌভাগোর ফল, এতে আর সন্দেহ কি ? এমন কি পরম 
সম্মাননীয়া শৃতিগণও আপনার শীচরণরেণুর অন্বেষণ করেও আনাপি তা প্রাপ্ত হন নাই : সেই 
আপনিই যাঁদের জীবনসরবস্ব, সেই বুভবাসী নীচজাতীরও শীচরণরেণ লাভের উপযোগী জন্মই 
আমার পরমকামা |” বন্মার এই সব পার্থনা থেকে জানা যায় বৃজবাসিগণ সঙ্গে শীবৃন্দাবনে 
এতাদৃশ বিস্ময়ের এবং প্রার্থনার মূল কারণ | 
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গাতী ও বৃষ চরাতে লা দিয়ে গোবতস চারণের বাবস্থা করেছিলেন | বুদ্মমোহন লীলার পর 
শ্রীকৃষ্ণ ছয়বংসর বয়সে পদার্পণ করলে শ্রীনন্দাদি গোপগণ সধাগণসন্সে শরীকৃজ্ব-বলদেবকে 
গোচারণে সমর্থ জেনে তাদের গোচারণ সমর্থন করলেন | কৃজ্ত-বলদেব গোচারণ ছলে 
শ্রীবৃন্দাবনের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে লাগলেন-তীদের অতি রমণীয় শ্রীচরণচিহ্কে শীবৃন্দাবনের 
বনতৃমিকে সুশোভিত করে । শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শীবৃন্দারনের কি অপূর্ব শো! ! বৃক্ষনতায় 
রাশি-রাশি কুসুম বিকসিত, মকরন্দলৃন্ধ তৃঙ্গের বন্ধারে ও পক্ষিকুলের কলকৃজনে বৃন্দাবন 
মুখরিত ! মৃগকূল স্বচ্ছন্দে ইতস্তত: বিচরণ করছে | ভক্তের হদয়ের নায় নির্মল সরোবরের 
জলকণিকা শর্শে সুশীতল ও পরছে সুবাসিত মৃদুযন্দ সমীরণে ব্যাপ্ত বনভূমির শোভা দর্শনে 
শীকৃষ্য পরমানন্দে খেলায় মনোনিবেশ করলেন । 
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সেদিন অচিস্তাশক্তিশালী শীকুষ্য ও বলদেব ভালবনে গিয়ে মধুর খেলার মধোই 
গর্দভরপধারী মহাবলশালী ধেনুকাসুরকে তার অনুচরগণ সঙ্গে নিধন করেন | সেদিনের 
উত্তরগোষ্ঠে শ্ীপাদ শুকমুনি বৃজবালাগণের গ্রথম পূর্বরাগের মুচনা করেছেন | 

বজনায়িকাগণ পরোঢা | রসের উৎকর্ষ সাধনের জনা শীক্‌ফ্যের আনন্দিনী- শক্তিগণকে 
পরোটা সাজিয়ে রাধা হয়েছে | যদিও বেদবিধি অনুসারে বিগাগ্নি সাক্ষী করে গোগীগণের 
কাহারো সহিত পাণিগৃহণাদি কার্য হয়নি, তথাপি লোক পৃসিদ্ধি ঘটেছে যে অভিমন্যু, গোবর্ষনাদি 
গোপগণ শীরাধা, চন্্াবলী পৃতভৃতির স্বামী | সকলকে স্থাপ্নিক গৃতীতি দিয়ে এই অতাশ্চর্য ঘটনা 
ঘটিয়েছেন অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া | কারণ গরোঢ। না হলে পুণরিনী নারী দূর্নভ হয 
না| দুর্লত না হলে মিলনে বাধা থাকে না এবং বাধা না থাকলে রসের উৎকর্ষ সাধিত হয় না | 
আমরা প্রেমমাধরী বর্ণনায় এ বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করব, এখানে ূর্বরাগের জনা কিঞ্চিৎ সুচনা 
করলাম মাত্র | 

সেদিন কমলনয়ন গুণা শববণ কীর্তন শ্রীবুজরাজনন্দন সহচরগণ কর্তৃক সংস্তত হয়ে বজে 
আগমণ করছেন, তৎকালে তার কি অপরূপ শোভা ! গোরজে ঘূসরিত কেপদাম ময়্রপুচ্ছের 
চুড়ায় ও বনাকুসুমে সুশোভিত | সপ্রেম দৃষ্টিসঞ্চারে ও মুদুমধূর হাসো বিমণ্ডিত বদনখানি অসীম 
মুষমাময় | বেণুর অক্ষুট মধুরনাদ করতে করতে বুজের পথে চলেছেন । চারদিকে সখাগণ তীর 
মধুময় বনাকীর্তি সুললিত কণ্ঠে গান করতে করতে যাচ্ছেন | সেই বৃজরাজনন্দনকে দর্শনের 
নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত৷ বৃজ্তবালাগণ একত্র মিলিতা হয়ে তাঁর সন্নিহিত হলেন | 

“পীত৷ মুকু্দমুখসারঘমক্ষিতৃকৈভ্াপং জহবিরহজং বৃজযোধিতোহন্ি | 
তৎসকৃতিং সমধিগমা বিবেশ গোষ্ঠং সবীড়হাসবিনয়ং ফদগাগমোক্ষম্‌ |" 
( ভাঃ ১০/১৫/৪৪ ) 

“বজসুন্দরীগণ তদের নয়নভৃ্ঘরা মুকুদ্দ-মুখকমল-মধূ গান করে দিবসের শ্ৰীকৃষ্য- 
অদর্শনজনিত তাপ পরিহার করলেন | শীক্ষ্যও তাঁদের ল্জা, বিনয় ও হাসামাধানো 
অপান্গমোক্ষণরূপ সৎকার গ্রহণ করে গৃহে গ্রবেশ করলেন |” লজ্জায় তাঁদের দৃষ্টি ছিল চঞ্চল ও 
অতি সুশোভন । হ্ষনিবস্ধন হাসা | দৃষ্টিতে শোভন ল্ছার সন্ধে বিনয় মাখানো | কিছু ত দিতে 
পারলাম না তাই বিনয় | দিনাস্তে একবার দেখতে পেলাম তাই হর্ষ | নয়নবিলাসে কত নিরব 
প্রাণের ইত! ও সংকার শামের রাত্রের যোয় | অতঃপর গৃহে গমন করে শরীক পূতরবংসলা 
মাতার ঘর! লালিত হয়ে স্নান, ভোজন ও বিশ্রাম করলেন। প্রতিদিনেরই গোচারণ লীল| এইরূপ 
সরস, মধুর ও অতিশয় কৌতুকাবহ | 

রক এরূপ পরম রমণীয় নরবলীলার মধ্য দিয়েই অচিস্তাশতি প্রকাশে মহাবিযবীর্যশালী 
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কালিয়নাগকে দমন করে ষযুনাকে অমৃতজলা করেন এবং ভয়াবহ দাবানলকে মিষ্ট সরবতের ম্যায় 
পান করে বুডবাসিগণের রক্ষা বিধান করেন | 

বুজে গীষ্মখত্র প্রকাশ হল | শীকৃষের নিবাসভূমি শীবন্দানের নৈসগীক শোভাগুণে 
নিদারুণ গীক্মও বসন্তের নায় সুধদ পরিলক্ষিত হল | ঝর্ণার জলের পতন শে কর্ণকঠোর 
ঝিল্লির রবও আচ্ছাদিত এবং নেই শীতল জলকণা স্পর্শে ন্লি্ধ ও পল্পবিত বৃক্ষরাজিতে চারদিক্‌ 
সুশোভিত হল | হরিও তৃণাকীর্ণ বৃন্দাবনে নদী-তড়াগাদির তর্ল্পর্শে সুশীতল এবং কমল, 
কলার, কুমুদাদির স্পর্শে সুরভিত সমীরণের নিরন্তর সঞ্চারণে শ্রীজ্মকালের সূর্য ও দাবানলাদির 
তাপ কিঞিন্মান্রও অনুমিত হয় না৷ | গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপও অগাধভলা নদীর তটলগু তরঙ্গে 
কামাক্ত, চারদিকে পুলিনভূমি পরিব্যাপ্ত ও নিবিড় বৃক্ষ ছায়ামণ্ডিত হরিও তৃণাকীর্ঘ বৃন্দাবনের 
ভূমির রস শোষণে সমর্থ হয় না | এমনি একদিনে বিচিত্র লীলানিধি শ্রীরজরাজনন্দন খ্ীবলদে 
এবং গো৷ ও গোপবালকগণ সঙ্গে বেণু নিনাদ করতে করতে বিবিধ কুসুমাবলি পরিশোভিত, 
অতুলনীয় শোতাসম্পদে বিভূষিত, বিবিধ মৃগ ও পক্ষিকুলের রবে নিনাদিত ময়ূর তুমরাদির গীতি 
মুখরিত, কোকিল সারদাদির কলকৃজনে ব্যাপ্ত শ্রীুন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন | 

শ্ীকৃষ্য-বলদদেৰ শ্ীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণ সঙ্লে নব নৰ গলুব, মযুরপুচ্ছ, পৃষ্পমালা 
ও গৈরিকাদি ধাতুনির্মিত ভূষণে শোভিত হয়ে বনভূমিতে কখনও নৃতা, কখনও মুহ্বরে গান, 
কখনও বা বাহযুদ্ধাদি করেন | শীকৃষ্য নৃতা করলে কোন গোপবালক গান করেন, কেউ বা বেণু 
করতালাদি বাদা করেন, কেউ শৃঙ্গ বাদা করেন, কেউ বা "সাধু সাধু বলে ্বীকৃষ্ণের মোহন 
নৃভের প্রশংসা করেন | নটগণ যেমন নটরাজকে স্তি করে থাকে, তেমনি দেবগণ পৃচ্ছ্ 
গোপরূপে গোপালদেব শ্রীকৃষ্ঞ-বলরামের স্ততি করে থাকেন | রাম কৃষ্ঞ দু'ভাই পরষ্পরের 
হত্তধারণ করে কখনও মণ্ুলাকারে পরিভ্মণ করেন, কখনও উন্নক্ষন, কখনও বা লোস্ু, পাষাণ, 
বিনৃফলাদি নিক্ষেপ করেন | কখনও বান্বাচ্ফোটন, কখনও পরস্পরকে বলপূর্বক আকর্ষণ, কখনও 
বাহ্যুদ্ধ, কখনও বা নেত্রবস্থাদি ক্রীড়া করেন | কখনও নানা পুকার হাসাতঙ্গীতে কখনও 
দোলান্দোলনে, কখনও রাজার নায় করপগ্রহণাদি ভঙ্গীতে এবং দেশপ্ুচলিত নানাবিধ ক্রীডায় 
বৃন্দাবনের নদীতট, পর্বতের সানুদেশ, কু, উপবন, নদী ও সরসীতটে নানাবিধ মধুর লীলা 
বিহারাদি করেন | এইরূপ মধুর ক্রীড়ার মধোই শ্রীবলদেব অনায়াসে গোপবালকরূপধারী 
পুলষাসুরের নিধন সাধন করলে দেবগণ তাঁর উপর কৃমুমবৃষ্টি ও ‘জয় ভয়' বুনি করলেন | 
অতঃপর সহস! গাতীসমূহ ও গোপবালকগণ দাবানল গ্রন্থ হলে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল পান করে তাদের 
দাবানলম্াল৷ থেকে মুক্ত করলেন | তারপর দিবাবসানে মধুর বেণুনাদ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ 
বলদেব ও গোপবালকগরণসহ গোষ্টে প্রবেশ করলেন | শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যে বৃভসৃন্দরীগণের 
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ক্ষণকাল শত শত যুগের মত মনে হচ্ছিল, তারা তার দর্শনে গরমানন্দ লাভ করলেন | 


“গোপীনাং পরমানন্দ আসীদোবিন্দদর্ণনে | 
ক্ষণং শতযুগমিব যাসাং যেন বিনাভবও ॥” ( ভাঃ ১০/১৯/১৬ ) 


গোপীগণের পূর্বরাগ 


শীপাদ শ্তকমুনি বুজে বর্যাখত্র শোতা বর্ণন করে শরতের আগমনে দশমযয্ব্রে 


একবিংশতি অধ্যায়ে বেণুগীত বা বসুন্দরীগণের পূর্বরাগ বাক্তভাবে বর্ণন| করেছেন | গোপীগণ 
সহ গোপীনাথের নব সঙ্গমের পূর্বে পরস্পরের মিলন নিমিত্ত যে উৎকণ্ঠাময়ী রতি, তারই নাম 
প্বরাগ' । গূর্বরাগই বেণুগীতের গরতিপাদা বিষয় | গোপীগণের এই পূর্বরাগ প্রেমরসসিম্থুর এক 
অপূর্ব উচ্বসিত তরঙ্গ | বিরহে প্রেমের এক মহাশক্তি | উজ্্বলরস ছিবিধ-বিগৃলন্ত ও 
সন্ভোগ । বিপৃলন্ত চতুবিধ-পূরবরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্তা ও প্রবাস পূর্বরাগ মিলনের পূর্বভূমি, 
অপর তিনটি মিলনের পরভূমি | যদিও মাধবের পূর্বরাগই প্রথমে বর্ণনা করা উচিৎ কারণ 
নায়িকাগণের লল্া। সন্কোচাদির আধিক্য হেতু নায়কের পূর্বরাগই প্রথমে অতিবাত হয়: গোপীসহ 
গোপীনাখের লীলা ভক্ত ও ভগবানের মিলনমাধুরী বলে শীশ্তকদেবযুনি গোপীগণের পূরবরাগই 
প্রথমে বর্ণন! করেছেন, কারণ ভভিরাজো তন্তগণের অনুরাগই প্রথমে অভিবা্ হয় | তার 
অনুগতরূপেই শ্রীতগবানের অনুরাগের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে, এটিই নিয়ম । শীমং রপগোস্বামিপাদ 
পূর্বরাগের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন- 
“রতি ধাঁ সঙ্গমা পূর্বং দর্শন-শববণাদিজ। | 
তয়োরুন্মীলতি প্রানজৈ: পূর্বরাগ: স উচাতে ॥” (উঃ নীঃ) 

নবসঙ্গমের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি জনিত গোপীসহ গোপীনাধের পারস্পরিক যে 
উৎকণ্ঠাময়ী রি তারই নাম পূর্বরাগ | দৃতীমুখে, বন্দীমুখে, সধীমুখে শ্রবণ এবং সঙ্গীতে শ্রবণ | 
গোপীসহ গোপীনাথের লীলায় বেণুমুখে শুবণেরই প্রাধানা | বেণুগান শ্রবণেই গোপীগণ শীকৃষাকে 
প্রথম তালবেসেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের বেণ্রবের বড়ই বিক্রম | কুলবতীগণকে কুল হতে বের বরে 
কেশে ধরে বনে লিয়ে যায়| মন উচাটন করে বংশীষারীতে সর্বস্ব সমর্পণ করায় | বুলনাশার 
বাঁশী এমনি সর্বনাশী | বংশী মাধুরীর কথা জামরা পরে বলব | 

নামশ্রবণ গুণপ্রবণ, রূগশবণ ইতাদি শ্রবণও বিবিধ | শীরাধারাণী শীকৃষ্যকে দর্শন করেন 
নাই, কেবল তাঁর “শাম' নামটিমাত্র শববণ করেছেন | শ্রবণমাত্র ‘শ্যাম’ তিনি এই অক্ষয় তাঁর 
কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে | তিনি যে কে, দেখতে কেমন, ভাব বিরপ, 


r 
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কোথায় থাকেন, কি পরিচয় কিছুই জানেন না, অথচ মধুময় নাম তার পরাণকে আকর্ষণ করে 
রসময় শামসুন্দরের পাদপদ সমর্পণ করে দিয়েছে | রাজকন্যাকে আত্মহারা করে তাঁর চরণের 
দাসী করে ছেড়েছে | আধল অনুরাগ কেবল বনের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায় | যাবার উপায় 
নেই, গৃছেও থাকার ভো নেই | নিরুপায় হয়ে অশ্নীরে ভাসতে ভাসতে শাম’ নামটি জগ 
করছেন | সধী মর্মবেদনার কথা ভিন্াসা করলে তার শ্বেহময় হাত ধরে বলছেন_ 
“সই, কেৰা শ্রনাইল শ্যাম নাম | 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
না ভানি কতেক মধু শাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে | 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে বা পাসরিব তারে | 
নাম পরতাপে যার এছন করিল গো 
অন্ধের পরশে কিবা হয় । 
যেখানে বসতি তার নয়ানে দেখিয়া গো 
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥ 
গাসরিতে করি মনে গাসরা না যায় গো 
কি করিব কি হবে উপায় | 
কহে ছিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কূলনাশে 
আপনার যৌবন যাচায় ॥” 
এমনি রূপ, গুণাদির শ্রবণ জানতে হবে | দর্শন ত্রিবিধ-স্বপ্ে দর্শন, চিত্র দর্শন ও সাক্ষাৎ 
দর্শন | স্বপে চন্্রাবলী শীকৃষ্ণুকে দর্শন করেছেন | দেখেছেন-নবঘন শ্যামবর্ণ এক কিশোর তীর 
নিকটে দাঁড়িয়ে | তীর মাধুর্ষের অস্ত নেই | নয়নে কঙ্গভাকণ শোভা, অধরে বিশ্বমোহন হাসি, 
গলদেশে বনমালা দোদুলামান | চন্দ্রাবলী নির্ণিমেষ নয়নে সেই মাধুরী দেখছেন | সহসা স্বপু 
ভেঙ্গে গেল | চেয়ে দেখেন নিকটে প্রিয়সধী পদ্ম! বসে আছেন | তাঁকে বললেন, ‘সখি ! আল 
কি এক অপরূপ স্বপু দেখলাম | স্বপ্নে ষেন এক কল্পনার রাজ্যে গেছি, সেখানে এক নদী | 
নদীতে মেঘশামল জল কমলবনে শোভিত | নদীতীরে ঘন তমালের বন | তার মধ্যে একটি 
মাধবীলতার কুঞ্জ | সেই কৃঞ্জে এক শ্ামলবর্ণ তরুণ চরণে চরণ দিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। প্রথমে 
সে দেবতা কি মানুষ তা বুঝতে পারলাম না | নয়ন মেতে গেল | পরে দেখলাম তার বর্ণ 


নীলোংগল অপেক্ষাও সুকোমল, নীলমণি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, নবমেঘ অপেক্ষাও মেদুর, অঙান 
গান মসৃণ | অধরে তার বিশ্বমোহন হাসি | সে ইদারায় আমায় ডাকতে লাগল | যেমনি তার 
দিকে অগ্রসর হব, তেমনি তন্দ্রা ভেক্ষে গেল | তন্দ্রা গেল, তার সঙ্গে চন্দ্রাও গেল | আর 
আমাতে আমি নেই | হায়! আর কি কোনদিন সেই কল্পনার নিধিকে দেখতে পাব ? শীরাধারাণীর 
্বপৃদর্শন কি অপূর্ব- 
“মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে এথা 
তন শ্বন পরাণের সই | 
স্বপনে দেখিলু যে শ্যামল বরণ দে 
তাহা বিনা আর কার নই ॥ 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গর্জন 
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে | 
পালঙ্কে শয়ান রক বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিয়ে | 
শিখরে শিধণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি-বোল 
কোকিল কৃহরে কৃতৃহলে | 
ঝিঝা ঝিনিকি বাজে ডাকি সে ঘন গ্রাজে 
স্বপন দেখিলু হেন কালে ॥ 
নয়নে পৈঠল সেহ মৰমে লাগল নেহ 
শৰণে তরল সেই বাণী | 
হেরিয়া তাহার রীত যে করে দারণ চিত 
ধিক্‌ রহ কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে রসসিন্ধ মুখ-ছটা জিনি ইন্দু 
মালতীর মালা-গলে দোলে | 
বসি মোর পদতলে পায়ে হাত দেই ছলে 
আমা কিন বিকাইলু বোলে || 
কিবা সে তুর ভঙ্র ভূষণের ভূষণ অঙ্ন 
কাম মোহে নয়নের কোণে | 
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাডিয়া লয় 
ভূলাইতে কত বৃঙ্গ জানে ॥ 


₹ নয়নে আমার দিকে চেয়ে আছে | সখি ! ছবিই যদি হবে, তবে ওর অধর পল্লব অমন করে 
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রসাবেশে দেই কোল মুখে দা নিঃগরে বোল 
অধরে অধর পরশিল | 
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ তয় মান গেল 
ভানদাস ভাবিতে লাগিল |” 

শ্রীকৃষ্ণের নাম শরবণে বাঁশি-শরবণে শীরাধারাণী অধীরা | তাঁর সান্নার নিমিত্ত বিশাখা 
চিত্রপটে শ্রীকৃষের মূর্তি একে এনেছেন | শীরাধারাণী চিত্রপটধানি দেখেই বিবর্ণা হয়ে গেলেন | 
শেষে তাঁর মৃষ্ঠা এল | সধী যত্নের সহিত তার সংজ্ঞা আনয়ন করলেন এবং জিজ্ঞাস করলেন- 
চিত্ৰপট দর্শনে তীর কেন এমন হল ? শ্রীমতী বললেন, ‘সবি ! মনে ভেবে ছিলাম কোন ছবিই 
হবে, কিন্ত দেখলাম ও ছবি নয়, চবি রূপে কোন মহামায়াবী | ও দেখ ওর সহাস দৃষ্টি! কুটিল 


কাপছে কেন ? কি যেন বলতে চাচ্ছে | সধি ! তুমি এ কার ছবি এনেছ ? ইনি কি মনুযা না 
কোন দেবতা | ইনি কি কিছু মোহনবিদ্বা জানেন ! নচেৎ সহসা আমার মনের মধো পবেশ 
করলেন কিরূপে? এই ভাবেই একদিন যমুনার জল আাহরণে গিয়ে হঠাৎ সাক্ষাৎ দর্শন! 
“আগে পাছে চলে মোর কত প্রিয় সহচরী 
যমুনার জলে আজ যাই | 
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ নয়ানে লাগিয়া গেল 
সরম রহিল সেই ঠাঞি ॥ 
আজু দেখিলু রপ কদষ্ের তলে | 
হিয়ার মাঝারে মোর নু না জানি কি জানি হৈল 
নিরবধি ধিকি ধিকি সবলে ॥ 
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো 
মন মোর থির নাহি বান্ধে । 
তিলে তিলে বারে বারে মূরুছা পাইয়া থাকি 
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে | 
ধীরে-ধীরে গা-দুধানি বাড়াই কত ছল করি 
তাহে গুরুজনেরে ডরাই | 
বংশীবদনে কহে স্তন অনুরাগিণি 
পীরিতি-অনল না নিভাই |” 
শ্রীমতী গোবিন্দরপ দেখে এসেছেন | এসে অবধি আর শাস্তি নাই | একবার ঘর 
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একবার বাহির করছেন | গ্রহাবিষ্টের মতো অবস্থা | বনের দেবতা তীর মনের মধো প্রবেশ 
করেছে | যত করেও তাকে হৃদয় থেকে বের করতে পারছেন না | রূপটি যেন ছায়ার নায় 
সাথে সাথে ঘুরছে, অথচ ধরা দেয় ন| | শ্রীমতির দশ! দেখে ললিতা তার এই অবস্থার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলে, বলছেন-“সধি ! যমুনায় জল আহরণে গিয়েছিলাম, দেখলাম নীপতরুমূলে এক 
তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে | তার রূপে যমুনার তটদেশ আলোকিত ! দেখতে দেখতে তনয় হয়ে 
গেলাম | যধন সংদ্ঞা এল, দেখি সে চলে গেছে | চাতকীর নায় অতৃপ্ত কণ্ঠে ফিরে এলাম | 
সে আমায় পাগলিনী করে তুলেছে | সখি ! অভাগী রাধা আজ তোমার শরণাগতা, পারো যদি 
তাকে বাঁচাও |" শ্রীমতীর কথা শুনে ললিতা বলছেন, ‘রাধে ! নিশ্চয়ই তোমায় কোন বনদেবতায় 
“পেয়েছে | বলতো সে কেমন দেখতে !' শ্রীমতী বললেন- 
“ভালে সে চন্দন-চান্দ নাগরী-মোহন-ফান্দ 
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে | 
মো গুন ঠেকিনু ওনা ফান্দে ॥ 
সই, কি আর কি আর বোল মোরে | 
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি লৈয়া 
গরাণে বাঁধিয়া থোৰ তারে ॥ 
দেখিয়া ও মুখচান্দ কান্দে গৃণমিক চান্দ 
লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি | 
পয়ান কোণের বাণে . হিয়ার মাঝারে হানে 
কিবা দুটি তুরর নাচনি | 
আই আই মনু মলু কি রগ দেখিয়া আইলু 
কালা অকলে পড়িছে বিজলি | 
স্বরূপে দঢ়াইলু মনে এ রূপ যৌবন সনে 
আগন৷ সাজাঞ্া দিব ডালি ॥ 
কি খেনে দেখিলু তারে না জানি কি হৈল মোরে 
আটপুহর প্রাণ ঝুরে | 
বলরাম দাস তণে ও রূপ দেখিয়া কোন 
গামরী রহিতে পারে ঘরে ॥” 
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শীকৃষ্তবিরহে গোপীর দশদশার উদয় হয় 


“চিন্তাত্র ভাগরোদেগৌ তানবং মলিনাঙ্তা | 
পুলাপো বাধিরন্মাদো মোহে| মৃত্যুদশো দশ |” 
চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মালিনা, পুলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু | 
শীরাধারাণীর চরমদশা | কৃষ্য বিয়োগে তিনি নবম-দশা অতিক্রম করে যেন মৃতির ছারদেশে এসে 
দাঁড়িয়েছেন | তাঁর অবস্থা দেখে দধীগণ সাতিশয় চিন্তিত৷ হয়ে পড়েছেন | কি উপায়ে শীমতীকে 
শ্রীমানের সঙ্গে মিলিত করে তাঁর বিরহ ভ্রালার অপনোদন করবেন সতত এই তাঁদের চিন্তা | 
শীকৃষ্য আত্মারাম আত্যুকাম হলেও প্রেমিকের প্রেম তাঁর অন্তরে স্বীয় জাতি ও 
পরিমাণানুরূপ কামনা জাগিয়ে তোলে, এটি শ্রীকৃষ্ণের হলাদিলীশক্তির সার প্রেমেরই 
স্বভাবসিদ্ধধর্ম | শ্রীরাধারাণীর দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ও উৎকণ্ডার অবধি নেই | কখনও যমুনাপুলিনে 
একাকী ঘুরে ঘুরে বেড়ান | সধাগণের সঙ্গে আর পূর্বের মত হাসা-পরিহাস নেই | সততই একটা 
আনমনা ভাব | মরমের সখা তাঁর এই দশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে নির্জনে মনের কথা ধূলে 
বলেন- 


“বেলি অসকালে দেখিনু ষে ভালে 
পথেতে যাইতে সে | 
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল 
চিনিতে নারিলু কে ॥ 
সখা ! রূপ কে চাহিতে পারে | 
অঙ্গের আতা ও বসন-শোভা 
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ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায় 
ঘন না চাহে লোক-লাজে ॥ 
কিবা সে ভক্গিমা নাহিক উপমা 
চলন মন্বর-গতি | 
কোন ভাগাবানে গাঞ্াছে কি দানে 
ভজিয়া মে উমাপতি ॥ 
চপ্তীদাসে কয় মুর্তি সে নয় 
বধিতে নাগর জনে | 
অমিয়! ছানিয়া যতন করিয়া 
গড়িল সে অনুমানে |” 
শীকৃফ্যের কথা স্তনে এবং তীর দশ! দেখে সথাগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন | তারাও 
মিলনের গরু করেন প্রিয়াজীর দর্ণনের জনা, মিলনের জনা প্রিয়ের গ্রাণ সতত আকুল । হঠাৎ 
যদি কোনদিন দেখা হয়, নয়নে নয়ন লেগে যায় | হাসিতে হাসিটী বিনিময় হয় | নয়ন ঘারে 
উভয়ে উভয়কে প্রণয় অর্ধা গন করেন | এভাবে উভয়ের অনুরাগ বাড়তে বাড়তে চরমে 
এসে গৌঁচেছে | “অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল” | দৈবাৎ শ্রীমতীর কোন সখীর সঙ্গে দেখা 
হলে শাম তীর কাছেও স্বীয় মনোবোনা প্রকাশ করেন- 
“মজনি, অপরূপ গেধলু বালা । 
হিমকর মদন মিলিত মুখমণ্ডল 
তা'গর জলধর মাল! ॥ 


তৈধনে মরমে মদন জ্বর উপজল 


অহনিশি শয়নে - স্বপনে আন না হেরিয়ে 
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মরমক বেদন তোহে পরকাশল 
তু অতি চতুর সুজান | 
সো পুন মধুর মূরতি দরশায়বি 
এ রাধাবলুত গান |" 

নেই, ক্ষীর দর খায় লা | না জানি কি হল | তিনি সন্তানের দেহের কোন ব্যাধির কথা 
ভাবছেন | আবার তার প্রতি কোন দুষ্ট গৃহের দৃষ্টি পতিত হল কিনা মনে করে সর্বগ্রহ বিনাশন 
শীনারায়ণের চরণে শরণাপন্ন হচ্ছেন | শীকৃষ্ণের ভাতুভায়া কৃন্দলতাকে এর প্রতিকার জিন্রাসা 
করলে কুন্দলতা বলছেন-“মা ! এরপর তোমার ছেলের বিয়ের আয়োজন কর- ওর চোখের 
চাউনি ভাল নয় |" কুন্দলতার কথা স্তনে মা নন্দরাণী ত৷ হেসে উড়িয়ে দেন। তীর দুধের ছেলে, 
সবে ছয়ের ঘর পার হয়ে সাতে পা দিয়েছে ; এখনও লে তীর ত্রনা পান করে | কি যে বলে 
কুন্দলতা”! গোপাল আমার ওসব কিছু বোঝে না | মা'র ্তন্ধবাৎসলা, ছেলে যে তীর বালা- 
পৌগণ্ডকে অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করেছে এ তিনি দেখেও দেখবেন না | বস্তুতঃ এ 
রসে সে উপযোগীতাই নেই | সর্বরসবদদ্বমূর্তি শীকৃম্ত মায়ের নিকট চিরশিশু, অসুরের নিকট 
সর্বন্রপর্বশক্তিমানূ, সধাগণের নিকট চপলরাখাল, আর প্রিয়াগণের নিকট কোটিমদরন-বিমোহন 
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ! 

গোচারণের নিমিত্ত বনে গমন তার দৈনন্দিন লীল|। | সে লীলায় একদিন বড়ই আকর্ষণ 
ছিল | ব্রজবালকগণ সঙ্গে ধেনুর পাল নিয়ে নাচতে নাচতে বনে গমন, বেণুধ্চনি ও হলুঞ্ধনি 
শব্দে পথঘাট মুখরিত, পথে পথে বুজনারীগণের মক্গলানুষ্টান-সে সব একদিন বড়ই ভাল 
লাগত | কিন্তু এখন আর ওসব কিছুই ভাল লাগে ন! | প্রিয়াসঙ্গ লালায় চিত্রটি ব্যাকুল | 
গ্রাণে শূন্ধার-রসের তরক্র ছুটছে | অন্তরকে চেপে দিনগুলো কাটছে কোনরপে | কিন্তু আর তে 
কাটানো যায় না| তারপর শরৎ এসে ঘটালো৷ নিদারণ পরমাদ | চারদিকে শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন ! 
স্বতাব-সুন্দর বৃন্দাবনের প্রকৃতি যেন এক অভিনব সাজে সম্ভিত৷ | দিগন্ত প্রসারী শ্যামলিমার 
সাম়াজা | বকুল, শেফালি, গস্থরাজের গদ্ধে বনভূমি মাতোয়ারা | শারদীয় স্নিগ্ধ সমীরণ কুসুমের 
গন্ধে দিঙ্মগুলকে করেছে সুরভিত | কুসুমে কৃসুমে মত্ত মধুকরের সরস গুজন | শ্রীহরি 
গোচারণের নিমিত্ত যতই অগ্রসর হচ্ছেন, ততই মৃগ হচ্ছেন | প্রকৃতিদেবী তীর চিত্তবিনোদনের 
জনা যেন সর্বত্রই এক অপরূপ শোতার সন্নিবেশ করে রেখেছেন | দেখতে দেখতে শাম আকৃষ্ট 
হয়ে পড়লেন | দূরে ‘বউ কথ! কও' বলে পাধী ডেকে উঠল | সক্লেবরের দিকে চেয়ে দেখেন, 
ধ্নাদস্পতি মুখে মুধ দিয়ে যেন কি কথা বলছে | এইসব দেখে তাঁর আর গোচারণে একটুও 
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মন সরলো না | তিনি সধাগণের থেকে কিঞ্চিৎ দুরে গিয়ে একটি মাধবীকুঞ্জে একাকী বসে 
প্রিয়তমার কথা ভাবতে লাগলেন | 
“মাধবি লতাতলে বসি | চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাশি ॥ 
তোহারি চরিত অনুমানে | যোগী যেন বগিল| ধেয়ানে ॥ 
হরি হরি যবে গেলি রাধা | হাঁচি জিঠি না৷ পড়ল বাধা | 
জল গেলে কি করিবে বান্ধে | নিশি গেলে কি করিবে চান্দে ॥ 
ভিউ গেলে কি কাজ শরীরে | রাধা বিনু কি নন্দকুমারে ॥ 
বাধা রাধা জপে অবিরাম | না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম ॥” 
ভ্তবুন্দ ! জ্ঞানিগণের বদ্ধ যেমন নিণ, নিরাকার ; যোগীর পরমাত্ যেমন উদাসীন, 
কোন ইচ্ছাই নেই : ভক্তের তগবান্‌ কিন্তু সেরূপ নন | তিনি সাকার, সবিগ্রহ, তিনি রসময়, তিনি 
লীলাময় | তীর রসস্তোগের ইচ্ছা আছে-বেশভৃঘার পারিপাটা আছে-আরও আছে মোহন 
মধুরমূর্তি, বিচিত্র বিলাস সম্তোগ ! এ মৃতিতে পূর্ণতাও আছে, ইচ্ছাও আছে | তীর অচিন্তাণত্তি 
এই বিরুদ্ধধর্মের সমাধানকত্রী | তীর ইচ্ছাও অনন্ত, লীলাও অনন্ত | ইচ্ছ৷ নিত্য নূতন, লীলাও 
নিতা নব নব উল্লাসময়ী | শ্রীতগবানের সব লীলাতেই রসের বিকাশ থাকলেও বুজে সখা, 
বাংসলা ও মধুর ভাবের লীলাতেই রসের সর্বাধিক বিকাশ দুষ্ট হয় | তল্মধো আবার শৃঙ্ারের 
মাধূর্যই বেশী-এজনা এর একটি নাম 'মধুররস' | বুজে পরকীয়াতাবে এর উল্লাস সর্বাধিক | 
«পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস | বুজ বিল ইহার অন্যত্র নাহি বাস |” ( চৈ; চঃ ), গোপনে 
কেমন করে প্রিয়তমকে ভালবাসতে হয়, ভালবেসে আত্মারামকে কেমন করে আত্মুহার৷ করতে 
হয়-ত৷ ব্ুজগোপিকাগণ যেমন জানেন, এমনটি আর কারও জানা নেই | এইজনাই এঁরা সমর্থ 
নায়িকা | নিজ সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন, দুধকে পদদলিত করেছেন, লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম 
সর্বতাগ করে শীক্ষ্যমুখের জন্য উন্মাদিনী হয়েছেন | 
“লোবধর্থ বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম | লজ্ঞা ধৈর্যা দেহসুখ আত্মদুখ মর্ম | 
দৃত্তাজ আর্ধাপথ নিজ পরিজন | স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্খসন ॥ 
সর্বতাগ করি করে কৃষ্ধের ভজন | কৃষ্ঞপুখ হেতু করে প্রেম সেবন | 
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ | স্বচ্ছ ধৌত বন্ধে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ 
“আত্মমুখ-দুঃধ গোপীর নাহিক বিচার | কৃষ্য-সুধ হেতু চেষ্টা মনো বাবহার ॥ 
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিতাগ | কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে স্তদ্ধ অনুরাগ |” (চেঃ চ) 
₹_ গোপীগণের এই স্তদ্ধ অনুরাগই আত্মারাম-শিরোমণি শীক্ষ্যের অস্তরে তাঁদের প্রেমসেবা 


গোপীগণের পরাগ । হর 


গৃহণের নিমিত্ত এই দুর্বার আকাঙ্জার সৃষ্টি করেছে | সবৌপরি গোপীশিরোমণি শীরাধা | তীর 
মুখচ্ছবি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না | তাই সধাগণের সঙ্গে বনে এলেও তাদের 
সবাইকে ছেড়ে একাকী ফুল বন্দাবনের বনমধো প্রবেশ করেছেন | আকার বনে আসার এটিই 
2৮১০৮৪০৩০৮২ 
পা কুলসংঘৃষ্রঃসরিন্মভীধয | 
মধুপতিরবগাহা চারয়ন গাং, দহপ্তপাললশতত বেণুম |" ( ভাঃ ১০/২১/২) 
“মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ বলদের ও গোপবালকগণসত গোচারণ জনা বনে পরেশ করে বিপুল 
কুদুমবিকাশে উৎফুল্ল বনভূমি, মত মধুকর-বঙ্কার ও শ্তকপিকাদির কলকণ, বিহন্রমকুলের মধুর 
কাকলীতে সেখানের নদী, সরোবর, পর্বতাদি মুখরিত দেখে বেণুনাদ করলেন |" এই শ্রোকে 
কৃপুমাকর বনের নিরুপম শোভা, মত্ত বিতঙ্গকুলের শ্রতি-মনোহর রব. নদী সরোবর ও পর্বতের 
মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য সবই শৃঙ্গার-রুসের উদ পনি | “উদ্দীপনাস্ত্ তে পোকা ভাবমুদ্দীপ্স্তি 
যে” ( ভঃ সঃ সিঃ ), যারা ভাবকে উদ্দীপ্ত করে, তারাই উদ্দীপন বিভাৰ | শরংখতু, মলয় 
সমীরণ, পূর্ণিমার চাঁদ, কোকিলের কুহরব, কুসুমিত কানন পৃভৃতি উদ্দীপন | গোপীগণের ও 
গোপীনাথের চিত্ত মনে পরস্পরের সহিত বিপুল মিলনাকাঙ্জা জাগিয়ে তোলে | শরতের শোভা 
যত বাড়ে, গোপীগণ ও গোপীজনবলুভের মনও ততই কাদতে থাকে | গোপীগণ গৃহে বসে 
কীদেন আর শরীকৃষ্ঞ বনে বসে কীদেন | গোপীগণ নায়িকা তাদের ক্রন্দন সুবাক্ত, ধারায় ধরা 
ভেসে যায় | আর শীক্ষ্য নায়ক. তীর ক্রন্দন অবাক্ত অন্তরে গমরে মরে বেড়ায় | আজ সেই 
অবাক্ত অন্তর্বেদনাই বেণুর সুরে ফুটে উঠেছে। শ্বুদ্ষময় বেণু, তার রন্ধে রম্ধে অমৃত-লহরী | 
বেণুরবে মৃত তরু পরাণ পায়, পাষাণ দ্বুব হয়, ষমুনা উজানে চলে | স্থাবরেরই যখন এই দশা, 
তখন ভন্তমের কথা কি | বিশেষতঃ বুজগোপীগণের পতি বেণুর অপরিসীম প্রভাব | তাদের 
সমোহন ও আকর্ষণকার্ষে বেণু অদ্ধিতীয় | বেণু বাজলে আর তাদের গৃহে থাকার উপায় নেই | 
একবার ঘর একবার বাহির-এ তীদের দৈনন্দিন বাপার | তবু পুতিদিন তীর চিন্তুকে কিছুটা 
সংযত করে রাখেন, কিন্তু আজকার বেণু বড়ই বিষম | পাগল করা তার সুর | যেন আকাশ 
বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে | শ্বনতে শুনতে গোপীগণ উন্মাদিনী হয়ে পড়লেন | তাদের 
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল | মোহনিয়ার মোহন বাণে বাণবিদ্বা কুরজিণীর নায় তাঁর৷ ছট্ফট্‌ 
করতে লাগলেন | এ সব কথা৷ তে! কারে! কাছে বলা যায় না, অথচ না বলেও ব৷ থাকা যায় 
কিরপে ? তূলবার চেষ্টা করেও তীরা বিফলকাম হয়েছেন | চিকণ কালিয়া রূপ অন্তরের মধো 
প্রবেশ করেছে | তীর! নিরুপায় হয়ে সাহসে ভর করে পরষ্পর পরস্পরের নিকট নিজ মনোভাব 
বাত করার জনা সকলে নির্জনে এসে সমবেত হলেন | সমবেত হলেও কেউ কিছু বলতে 


জনবলু 
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গারেন না | লঙ্জ৷ সঙ্কোচ এসে কণ্ঠ রুদ্ধ করতে লাগল | ইতাবসরে বেণু বেজে উঠল-“রাষে 
রাধে' | “বাধ! নামে বেণু সাধা | নিরবধি বেণু রাধানামে বাজতে থাকে | শ্ববণে শ্রীরাধারাণীর 
্দয়তন্ত্রী ঝন্ধৃত হয়ে উঠল ! শীরাধারাণী দেখলেন, শীগোবিন্দ সম্মখে ত্রিতন্বতক্গিমঠামে 
দাড়িয়ে | শরদশশী জিনে মুখখানি, কি অপরূপ নয়নভঙ্গী ! অধরে মোহন বেণু বিনাত্ত ! 

শীমতী বল্লেন, ‘সখি’ ! & বাজে শামের মোহন বেণু ! বেনু বনে নয়, আমার মনেই 
বাজছে | & দেখ আমার মানস-যমুনার কুলে সে দাঁড়িয়ে | একদিকে কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য- 
আর অপরদিকে সে আমায় অবিরাম আকর্ষণ করছে | সখি ! আমি কি করি বল! ম্ীমতীর 
শ্ীমুধের বাকা শুবণে সবাই ধৈর্য-হারা হয়ে পরস্পরের প্রতি ণিজ মনোভাব বাক্ত করতে 
লাগলেন | যে প্রণয়ময় অনুরাগটিকে তীরা এতদিন স্ব শ্ব হৃদয়ে নিগৃঢভাবে গোপন করে 
রেখেছিলেন, আজ আর তা চেপে রাখতে পারলেন না | সকলেই আপনাগন মনোভাব 
সধীগণের নিকট বাক্ত করতে লাগলেন | কেউ বল্লেন, ‘সখি ! তুমি আমার মনের কথাটি ব্যক্ত 
করে দিলে | শ্যামের মোহন বেণু আমাকেও অতিশয় উন্মাদিত করে তুলেছে ! আর এই 
ছারগৃহে বাস করতে সাধ নেই | যার বাশীর সুর এত মন প্রাণ পাগল করা না জানি তীর 
মুখধানি কেমন, একবার দেখতে বড় সাধ হয়, কিন্তু দেখার উপায় নেই | কীদলে ধূয়ার ছল 
করে কাঁদতে হয় | এমন গৃহে বাস করে লাভ কি ?, কেউ বল্লেন, ‘সখি ! বিধাতা নারী না 
করে যদি পুরুষ করতেন, তাহলে মনের সুখে তার সাথে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম, আর বাণী 
স্তনতাম | কি আনন্দ হত |" কিন্তু জন্মান্তরে ত এমন পূণ্য করিনি যে এরূপ ভাগা লাভ 
হবে |" সবাই শ্যামের পিরিতি সুখের আশায় প্রথমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, অগ্ন গম্চাও ভাবেন নাই, 
ভাল মন্দ বিবেচনা করেন নাই, এখন দহন ভ্বালায় গ্রাণ যায় | “নবীন পাউসের মীন মরণ না 
জানে” সবার প্রায় ঠিক এই অবস্থা | পিরিতির পরিণাম যে এতথানি বিষময়, ভালোবেসে যে 
এতধানি দুঃখ পেতে হয় ত। গ্রথমে বুঝেন নাই | এখন আর ফিরবার পথ নেই, প্রাপ্তির আশাও 
সুদূর পরাহত | মহাজন এঁদের আক্ষেপানুরাগে গেয়েছেন 


“শুনিয়া দেখিলু দেখিয়া তুলিল 
ভুলিয়৷ পিরিতি কৈলু । 

পিরিতি বিচ্ছেদে পরাণ ন! বুহে 
ঝুরিযা ঝুরয়া মৈলু ॥ 
পিরিতি দোসর ধাতা । 

বিধির বিধান সব করে আন 


না স্তনে ধরম কথা ॥ 
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পিরিতি মিরিতি তুলে তৌলাইলু 
পিরিতি গুরুয়া ভার | 

পিরিতি বেয়াধি যার উপজয়ে 
সে বুঝে না বুঝে আর | 

সভাই কহয়ে পিরিতি কাহিনী 
কে বলে পিরিতি ভাল | 

কানুর পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে 
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥ 

জীবনে মরণে পিরিতি বেয়াধি 
হইল যাহার অন্ত | 

ভ্রানদাস কহে কাদুর পিরিতি 
নিতি নৌতন রক্ত |” 


গোপীগণ সকলে নীরবে অশ্ব বিসর্জন করতে লাগলেন | কিছুক্ষণ পরে তাদের হৃদয়বেগ 
খানিকটা প্রশমিত হলে তীরা পরম্পরে গলা জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে যা বলেছিলেন, শীল 
স্তকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট তাই বর্ণনা করেছেন | প্রথমতঃ যেরূপ শীকৃষের স্মরণে 
তীদের মনে এতথানি ক্ষোভ ভাত হয়েছিল, সেই রূপের বর্ণনা করলেন শ্কমুনি- 

“বর্থাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং বিভ্ঘাসঃ কনককপিশং বৈজয়ত্তীঞ্চ মালাম্‌ | 

রান বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন গোপবৃন্দৈবন্দারণাং স্বপদরমণং প্রাবিশল্গীতবীর্তি: |” 

শীকৃষ্ণের িরোপরি মোহন মযূরপৃছের চূড়া | নটবরঠাম | সে মূর্তি নটগণ অপেক্ষাও 
গরম মনোহর | কর্ণে কর্ণিকার কুসুম শোভিত । পৃষ্পটিকে কখন বামকর্ণে কখনও দক্ষিণ কর্ণে 
ধারণ করছেন | পরিধানে সুপীত বসন, ঠিক যেন নবীন লদক্রোড়ে স্থিরা সৌদামিনী শোভা 
পাচ্ছে । গলদেশে বৈজয়ন্ত্রীমাল! দোদুলামান | রক্তিম বিষাধর সুধারসে পূর্ণ | সেই মৃধা বম্বে 
রদ্বে ভরে নিয়ে বেণু যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে-বাতে দশদিক্‌ হচ্ছে সুধাময় | 
এভাবে সহচরুগণ সঙ্গে স্বীয় পাদপদ্মুচিহে সুশোভিত বৃন্দাবনে মৃত্য করতে করতে প্রবেশ 
করছেন | “নটবরঃ বপুঃ" তীর প্রতিটি অঙ্গই নৃতা পরায়ণ | তিনি যধন সধাগণের সঙ্গে 
ধেনুপালের পিছনে পিছনে বনপথে অগ্রসর হন, তখন তীর নৃতাকলা বিনিন্দ স্বাভাবিক গমন 
ভঙ্গীতে চরণঘ্য় নৃতা করে, চরণন্পর্শে পরমানন্দবিভোর মণিনৃপূরয় কণ কণ রবে নৃতা করে, 
গ্মনভঙ্জীতে পীতবসন নৃতা করে, কটির কিন্কিণী কিনি কিণি রবে নৃতা করে, পরিসর বক্ষোপরি 
বনমাল মৃতা করে, মুরলীর্বে দশটি অঙ্গুলীনৃতা করে, নাসাবামু সঞ্চালিত হয়ে নাসাগ্রের মুক্তা 
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মৃতা করে, খান য়ী নয়নযুগল নানাভঙ্গীতে নৃতা করে, কর্ণে মকরবুগুল নূত করে, গমনের 
চঞ্চল চু্ণকৃন্তলরাডি ললাটোপরি মৃতা করে, চুড়ায় মযরপাধ! নৃতা করে, শুধু তাই নয় এই অত 
নটরাজের প্রতিটি অঙ্গপতাক্গের নৃতাতদ্রী দেখে সঙ্গী রাখালগণ নৃতা করেন, ধেনুপাল মৃতা কৰে 
বনের পত্তপাধী নৃতা করে, বৃক্ষগণ শাখা গঞ্চালনে দৃূতা করে, মলয়ান্দোলনে নাচে লতাগণ 
তরক্গচ্ছলে লাচেন যমুনা, এমনকি এই নটরাজের নৃতাতন্রী রা দেখেন, শুনেন, স্মরণ করেন 
তাদের হদয়ও প্রেমানন্দে নাচতে থাকে | সর্বোগরি মহাভাববতী গোপাগণের হৃদয়ে চলে এই 
নটরাজের অতি অদ্ভুত নটনচাতুরী | এমন বিশ্বনাচানে| নটবরের গঙ্গে আর কোন নটবারের তুলনা 
হয় লা বলেই তিনি অনুপম নটবর শেখর | 

“ইতি বেণুরবং বাজন্‌ সর্জভূতমনোহরম্‌ | 
শত বৃজন্তিয়; সর্র্বা বর্ণযান্তোহভিরেভিরে |” 
শীশ্তকমূনি বললেন, ‘মহারাজ ! শীকৃফ্যের বেণুর রব সর্বভৃত মনোহর | বেণুর গানে 
স্থাবর-জঙ্গম সব প্রাণীই বিমুগ্ধ হয় | মহাভাববতী গোপন্ত্রীগণের কথা আর কি বলব, তীর 
বেণুগান শ্রবণমাত্রেই অতিশয় অভিভূত হয়ে পড়লেন | দেখলেন, বংশীবদন শ্রীলন্দনন্দন তাদের 
হদয়-গদনে আবিভূত হয়েছেন | প্রেমভরে তীরা সেই পরমাননমূর্তি শীকৃষ্ণকে দয় মধো 
আলিম্্ন করতে লাগলেন | অথবা প্রেমাতিশষো বিভ্রান্ত হয়ে পরপর পরস্পরকে শ্রীকৃষ্ণ মনে 
করে আলিঙ্গন করতে লাগলেন | অথবা ‘হে সখি ! তুমি আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করে কি 
এইসব কথা বলছ, আমিও তো এই কথাই বলতে এসেছি" এরূগে সকলেই সকলকে সমভাৰ 
সম্পন্ন দেখে পরস্পর পরম্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন | গোপনীয় মরমের কথা বলতে 
কোন বাধা নেই | প্রাণভরে পরপ্পরে প্রাণের কথা বলতে লাগলেন | কেউ বল্লেন, “সখি ! 
শোন, যে অবধি আমি তাকে দেখেছি সেই অবধি আর আমি আমাতে নেই | দেহটা এখানে 
আছে বটে, কিন্ত প্রাণটা তার পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরছে | একবার যদি মনের সাধ 
মিটিয়ে নয়নতরে দেখতে পেতাম | সখি, বিধি বড় বাম, মনের সাধ মনেই থাকল, দেখতে আর 
পেলাম ন! |' মহাজন এঁদের হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করেছেন- 
“দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে | 
এক অঙ্গে এতরপ নয়নে না ধরে ॥ 
বেধেছে বিনোদ চূড়া নবগুঞা দিয়া | 
উপরে ময়ূরের গাধা বামে হেলাইয়া ॥ 
কালিয়া বরণধানি চন্দনেতে মাথা | 
আমা হৈতে জাতি কূল নাহি গেল রাধা | 
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মোহন ম্রলী হাতে কদম্ব হিলন | 
দেখিয়া শামের কপ হৈলাম অচেতন ॥ 
হদয়ে পশিল রূপ পাজর কাটিয়া | 
জ্ঞানদাসের মনে বহল ভাগিয়া ॥" 
গূর্বরাগবর্তী গোপবালার মনের কথা বাক্ত করতে বৈফ্ব কবি গোবিন্দদাস অতি মুদক্ষ- 


“ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন 
মোহন আভরণ সাদ | 
অরুণ নয়ন গতি বিডুরী চমক জিতি 
দগধল কূলবর্তী লাজ | 
সজনি ! যব ধরি পেধলু কান ! 
নয়নে লা হেরিয়ে আন ॥ 
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই 
বিগলিত মোহন বংশ | 
কিশলয় দলে কক দংশ ॥ 
অতয়ে সে মব্মন জুলতহি অনুক্ষণ 
দোলত চপল পরাণ | 
অবর্থ না মিলল কান ॥” 


শ্মামের কথা বলতে বলতে প্রিয়াজীর কণ্ঠ কদ্ধ হল | খানিকক্ষণ তিনি নীরবে 
থাকলেন | পরে হৃদয়বেগ একটু কমলে সধীগণের প্রতি বললেন, ‘সখি ! আমার কি উপায় 
হবে বল | তাকে দেখবার উপায় নেই, অথচ না দেখলে বাঁচি না | চঞ্চল নয়ন চারদিকে তীর 
দর্শনের জন্য ঘুরে বেড়ায় |" শীমতীর কথ] স্তনে সধীগণ বললেন, ‘বাধে ! চক্ষুর দোষ কি, 
চচ্ষুর সাফলাই যে এ মুখখানি একবার দেখা ! চক্ষু ধারণের আর জনা কোন ফল নেই | 

“অক্ষণৃতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সধাঃ পশূননু বিবেশয়তোরবয়সো; | 

বজ্ুং বুজেশসতয়োরনুবেণৃজ্ষ্টং যৈ বা নিপীতমনুরভকটাক্ষমোক্ষম ॥” 

" সধীগণ ! বজরাজনন্দনয়ের মূখপদ] দর্শবযতীত চক্ষ্‌ ধারণের আরও কিছু উৎকৃষ্ট ফল 

আছে বলে আমাদের জান! নেই | বিশেষত; সধাগণের সঙ্গে গোচারণের জনা বনপুবেশকালে 
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সেই মুধশোভ| যে দর্শন করেছে তারই জীবন সার্থক | তার মধো আবার যে মুখধানিতে নিরন্তর 
বেণু লেগে আছে, সেই মুখের শোভা অতি অতুলন | নিখিল সৌন্দর্যনিধি সেই বদনখানিতে 
আবার অনুরতভন তোমাদের প্রতি অপূর্ব কটাক্ষপাত বিদামান | কি অনুপম সেই মুখী! দেই 
সৌন্দর্যামূত যারা নয়নচষকে পান করেছেন তাঁদেরই নয়ন সার্থক | গৃহশঙালে আবদ্ধ থেকে 
আমরা নিজেদের ইন্দিয়গুলিকে বিফল করছি | যদি তুমরের মতে৷ & মূখপদ্যে বসে থাকতে 
পারতাম, তবে মনের সাধ মিটত | কি হতভাগিনী আমরা, সুধার সিন্ধু সমুখে বিদামান, অথচ 
একবিন্দুও ভোগে লাগল না৷ | 


“বংশীগানামূতধাম, লাবণ্যামূত-জন্মস্থান, 
যে না দেখে সে চাদবদন | 
সে নয়নে কিবা কাজ, গড়ু তার মাথে বাজ, 


সে নয়ন রহে কি কারণ |” (চেঃ চঃ ) রঃ 

শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কবিহীন প্রতিটি ইন্দিয়েরই এরূপ চরম বৈফলা | গোগীভাবে 
শ্রীমনমহাপ্রভূর উত্ভি- 

“সধিহে! শুন মোর হতবিধি-বল | 


মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দিয়গণ, 
কৃষ্ধ-বিনূ সকল বিফল ॥ 
কৃফ্যের মধুরবাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, 
তার প্রবেশ নাহি যে শববণে | 
কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানহ সেই খুব, 
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ 
মৃগমদ নীলোংগল, মিলনে যে পরিমল, 
যেই হরে তার গর্ব-মান | 
হেন কৃষ্ণ-অন্ন-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, 
সেই নাস অন্তরার সমান | 
কৃষ্যের অধরামূত, কৃষ্ণগুণ-চরিত, 
সুধামার স্থাদু বিনিনান | 
তার স্বাদু যে ন| জানে, জন্মিয়৷ না মৈল কেনে, 


সে রসনা ভেক জিন্বা-সম ॥ 
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কৃষ্য-কর-পদতল, কোচিচন্দ সুশীতল, 
তার পরশ যেন স্পর্শমণি | 
তার ল্পর্শ নাহি যার, সে ধাউক ছারখার, 
সেই ৰপ্‌ লৌহসম গণি |” (ও) 
বজদেবীগণ এই একবিংশতি অধ্যায়ে স্থাবর-জক্গমের ধর্ম বিপর্যয়কারী বেণুস্বরের অগ্রতিম 
পৃভাব বর্ণনা করেছেন | আমর! বেণুমাধুরী বরণন| প্রসঙ্তে যধাসম্তব তা আলোচন! করব | 
ছাবিংশতি অধ্যায়ে শীপাদ শ্তকমূনি হেমন্তকালে পূরবরাগবতী বুজক্মারিকাগণের শ্রীকৃষ্ধকে 
পতিরূপে লাভ করার নিমিত্ত বৃতধারণপূর্বক একমাস নিয়মিত কাতায়নী দেবীর অর্চনা এবং 
বৃতের শেষ দিনে কাতায়নী সেবার মূর্তফলশ্বরপ শরকৃষ্ঝক্তক তাঁদের বসনহরণ লীলা বর্ণনা 
করেছেন | স্বয়ং ভগবান্‌ শীবজেন্ন্দনের প্রতিটি লীলাই অতি দুন্েয-একমাত্র তক্তগণেরই 
আন্াদা | কেউ যদি স্বলদৃষ্টিতে বসনহরণ লীলার তত্ববানসদ্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহলে মহাপ্রেমময়ী 
গোগকুমারীগণের প্রেমসিম্থুর একবিন্দুর র্দেও সক্ষম হবেন লা, বরং আশীলতাবৃদ্ধির উদয়ে 
অন্ানান্থকারে ডুবে যাবেন অথবা 'পৃক্ষিপ্ত' 'বূপক' এইসব প্রলাপ বাকা বলবেন | কেউ যদি 
বর্তমান কচির বশীভূত হয়ে এর আধ্াত্যিক বাধা। করেন তাহলে কৃষ্তলীলা রসিদ থেকে 
বিক্ষিপ্ত হয়ে অপসিদ্ান্তের তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে গিয়ে পড়বেন | এই লীলার সারবার্তাই 
হচ্ছে বুজকৃমারিকাগণের অসমোর্ধ মধুর প্রেম এবং শ্রীকৃষকের তাদৃশ পরমেবশাতা | এইভাবেই 
মহাজনগণ এলীলার রসমাধূরী আস্থাদন করেছেন | একটি দৃষ্টান্তে পাঠক গাঠিকাগণ এই লীলার 
মারের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি প্রাপ্ত হবেন । নয গোগকুমারিকাগণ যখন শরীকৃ্ের আদেশে ফমুনানীর 
থেকে উঠে কদ্মূলে তীর নিকট গমন করেছিলেন, তৎকালে তাঁদের গমনমাধরী প্রসঙ্গ 
জানন্ববৃন্দাবনচম্প গুষ্থে শীল কৰি করণপূর লিখেছেন- 
স্ন্থন্ধাদূরসি লুলিতৈরায়াতৈ: কেশপাশৈ- 
কুরুত্তস্তাবধিনিপতিতৈশ্চাদয়স্ত্রী প্রোহক্রম্‌ | 
বাল| মালা মিহিবুদৃহিতুঃ প্রোত্ততারানূকূলম্‌ 
গাঢািষ্টা তিমিরনিকরৈশ্যন্দিকা। মণ্ডলীৰ ॥ 
স্বীয় ্ী়নেযু যৌতুকতয়। নীলোৎগলৈরপিতা। | 
হংসীতির্বাধিতৌগচৌকনমিব পৃস্থানলীলায়িতম্‌ ॥ 
সৌন্র্যাঞ্চ মুসৌরতঞ্চ কমলৈস্তাসাং মুধেস্বাহিতম্‌ | 
কালিন্দীপয়সঃ প্রয়ানসময়ে পূজৈৰ সৰ্কৈ: কৃত৷ ॥” 
এ গোপবৃমারীগণ যখন যমুনাতীর থেকে কৃলে উঠলেন, তাঁদের দুই হতে বন্ধ বেন 
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করে উক পর্স্ত কেশপাশ লয়িত করেদিলেন তাতে তাঁদের অঙ্গের সমুধতাগ সম্পূর্ণরূপে আবৃত 


হল, দেখলে মনে হয় যেন গাঢ় তিমির সমাবৃত চম্মকলাসমূহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে | ভরা : 
যখন যমুনানীর হতে কদয়মূলে যাবার জনা চেষ্টিত হলেন, তখন তাদের অলৌকিক ? 
ুষপ্রেমবাবহার দর্শনে যমুনানীরস্থিত নীলকমলরাভি তাদের নয়নে নিজশোভা সমর্পণ করল, : 
রাজহংসীগণ তাঁদের গমনে নিজগমনমাধুরী উপচৌকন দিল এবং কমলরাজি তাদের মৌর্য | 
এবং সুগন্ধ তাদের মুখে অর্পণ করল এরূপে কৃষ্যানুরাগিণী গোপব্মারীগণকে সকলেই নানাভারে : 


পুজা করতে লাগল |” সতাই তীর! নিখিল বিশ্বের গুজা | পরম সুশীলা কুলমরযাদাসম্পা। : 


বালাগণ বরং অনায়াসে প্রাণতাগ করতে পারেন, কিন্ত কদাপি লজ্জা ত্যাগ করতে সমর্থ হন না| : 
গোপকুমারীকাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় লঙ্জাকে অনায়াসে বিসর্জন দিয়েছেন 


: এ তীদের কৃষাপ্রেমেরই চূড়ান্ত ভূমিকা বলে জানতে হবে | তাদের প্রেমের এই গাঢ়তা ঝা 
গতীরত প্রকাশ করার জনাই শীভগবান্‌ তীদের সহিত এই অভিনব লীলা করলেন এবং ভাদের 
আপনাগন বসন প্রতাপণ করলেন | এঁরা শ্বীকৃষ্কে পতিরূপে লাভ করার জনা কাতায়নীর 
আরাধনা করেছেন তাই শীকৃত্ঞ এঁদের বললেন- 
“সন্কল্লো বিদিতঃ সাধ্যযো ভবতীনাং মদচ্চনম্‌ | 
ময়ানুমোদিতঃ সোহসৌ সতো। ভবিতুমহতি.” ( ভাঃ ১০/২২/২৫ ) 
“হে সাধীগণ ! পত্ীরপে আমার সেবা করাই যে তোমাদের কামনা, তা আমি বুঝতে 
পেরেছি | ত| আমার অনুমোদিত অতএব তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে |" এই বাকানুসারে 
া্ববরীতিতেশরীকৃষয এঁদের গত়ীরগে অঙ্গীকার করলেও এদের এই সম্পর্ক মাতা, পিতা, আত 
“সবজনাদির অগোচর ছিল বলে পরকীয়ার নায়ই এদের পরমকামতাদি সুষুরপে বিদামান ছিল | 
সুতরাং পরকীয়ার সহিত মিলনের ন্যায়ই লীলামাধূর্ষের বিকাশ ছিল | 
“গান্ধৰৱীত্য স্বীকারাৎ স্বীয়াতৃমিহ বস্তুতঃ । 
অবাজত়াদ্বিবাহসা সুষ্ঠু প্রচ্ন্নকামতা ॥” 
(উঃ নীঃ হরিপ্রিয়া গ্রকরণ-১৬) 


শীকৃফ্যের অন্্ভিক্ষা লীলা 


শ্রীপাদ শ্ুকমুনি দশমের ত্রয়বিংশতি অধ্যায়ে মধুরার যাজ্িকপত্রীগণের নিকট শ্রীকৃষের 
অস্তিক্ষা এবং তদের অপূর্ব কৃষ্যানুরাগের কথা বর্ণন| করেছেন | একদা শীক্ষ্য ও শীবলদেব 
গোপবালকগণ সহ গোচারণ করতে করতে মখুরার উপকণ্ঠে অশোক কাননে এসে উপস্থিত 
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চাউল ২২... ২... 
হন | তথায় সধাগণ শরকৃষ্-বলদেবের নিকট তদের ক্ষ্ধার কথা জ্ঞাপন করলে শীকৃষ্য অদূরে, 
যজ্ঞনিরত বান্দণগণের নিকট আস্মতিক্ষার জনা তাদের প্রেরণ করেন | শ্রীকৃষ্ণের আদেশে 
গোপবালকগণ বান্মণগণের বন্্-সভায় গিয়ে তাদের নিকট শীকৃজ্তবলদেবের ক্ষুধার কথা ভ্রাপন 
করে তাঁদের নিমিত্ত অগ্নতিক্ষা। করেন | ঘাজ্তিক বাদ্ধণেরা শীক্ফ্যতত্ব লা জানায় তার প্রতি 
মর্তাদ্ধিতে গোপবালকগণের কথায় কর্ণপাত করেন লাই | গোপবালকগণ দ্ষুন্তচিত্তে শরীকৃষ্যের 
নিকট ফিরে এলে শীকৃষ্য তাদের পুনরায় কৃষ্যানুরাগিণী বাদ্ষণপত়ীগণের নিকট প্রেরণ করেন | 
বস্তুত; তাদের প্রতি কৃগা করার নাই শ্রীকৃষ্ণের এই অস্্রভিক্ষা লীলা | বান্ধণীগণ পূর্ব হতেই 
শীৰ্ষ্যের রূপ, গুণ, লীলার কথা শ্রবণ করে তীর দর্শনের নিমিত্ত বাকুলপ্রাণে অবস্থান 
করছিলেন | গ্রোপবালবগণের নিকট শীকৃষ্বের অয্মতিক্ষার কথা শ্রবণ করেই তাঁরা বিশ্বল চিত্তে 
দেহ-গেহাদি বিস্মৃত হয়ে পতি, পিতা, ভাতা, বন্ুগণের নিষেধ সত্বেও সব বাধা অতিক্রম করে 
বিবিধ অন্নবা্নাদি নিয়ে পরমানুরাগভরে শীকৃষ্কের নিকট গমন করেন এবং যমুনা তটে 
অপোককাননে শ্রীকৃষ্মের অপূর্ব মধুরমূর্তি দর্শন করেন | 
খ্শ্যামং হিরণাপরিধিং বনমালাবহ, ধাতু প্রবালনউবেশমনুব্তাংসে | 
বিনাত্তহত্তমিতরেণ ধূনানমজং, কর্ণোখগলালক-কপোলমুখাভহাসম্‌ |" 
( ভাঃ ১০/২৩/২২ ) 

“তীর ইন্দনীলমণিরং দৃযতিপূর্ণ শামলবর্ণ, গলিত-কাঞ্চন-নিন্দি অপূর্ব পীতবমন, গলদেশে 
" বনমালা, মস্তকে মযূরপৃছের মোহনচূড়া, গৈরিকাদি ধাতু ও নবনব গল ছারা অপূর্ব নটবরবেশ, 
পাৰমস্থিত কোন গোপবালকের স্বন্ধে তিনি বাহমূল বিনান্ত করে দক্ষিণহত্তে একটি লীলাকমল 
সঞ্চালন করছেন, দুই কর্ণে উৎপল ও কপোলে চু্কন্তলরাজি গরিলোভিত, মুখকমল থেকে 
হাসা-মকরন্দরস বিগলিত হচ্ছে” শীল স্তকমুনির বর্ণনামাধুর্ষে মনে হয় যেন লীলাময় শ্রীগোবি্দ 
সামাজিকের চিত্ত মনে প্রতাক্ষের ন্যায়ই পৃতিভাত হচ্ছেন | ব্াহ্মণ-পত়ীগণ নিরস্তর যে প্রিয়তম 
শীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির কথা স্তনে তারই ধানে নিমগ্ন থাকতেন, সেই শীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ 
দর্শন করে নয়নছার| তীরা সেই রূপটি হৃদয়ে প্রবেশ করায়ে মনে মনে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে 
শীকৃষ্ণবিরৃহন্বাল| পরিহার করলেন । 

শীৰ্ষ যন্ঞপ়ীগণের গৃতি অতি সপ বাকা পুয়োগ করলেন এবং ফন্র্থলে ফিরে 
গিয়ে বস্ষণগণের সহিত যজ্ঞ মমাগনের কথা বললেন | যা৷ শরীগ্রোবিন্দচরণারবিন্দ 
সেবলাকাঙ্জায় পতি গৃহাদি সব ভাগ করে এসেছেন, তারা৷ অতিশয় আরতির সহিত কৃ 
পাদপদ্যুসেবাই প্রার্থনা করলেন এবং গৃহে ফিরে গেলেও যে পতিগণ তাঁদের গ্রহণ করবেন না 
দৈনাসহকারে সে কথাও শ্রীকৃষচরণে নিবেদন করলেন । “ভরা গৃহে প্রতাবর্তন করলে বর্ণের 


60 | মাধূর্যতত্তববিজ্ঞান 


0২ 0: উট. | 
সমধিক আগ্রহে তাঁদের গ্রহণ করবেন ইতাদি নানাযুভিপূর্ণ বাকো শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সান্বনা দান : 
বরে যজ্ঞন্থলেই প্রেরণ করলেন | তাঁদের দর্শনে বান্মণগণের চিত্ত শোধিত হল, তারা নিজেদের: 
ভূল বুঝতে পেরে অতিশয় অনুতপ্ত হলেন এবং পড়ীগণের কার্ষের তূয়সী প্রশংসা করে মনে 
মনে শ্রীকৃঘচরণে প্রগন্ন হলেন | এদিকে করুণাময় শ্রীকৃ্যবরাহ্মণীগণের আনিত চতুর্বিধ অন : 
গোপবালকগণ সঙ্গে পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করলেন | বুজে গোপীগণভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ অগর : 
কোন স্ত্রীকেই মধুররসের সেবা প্রদান করেন নাই | অনোর কথা দুরে সাক্ষাৎ বৈকৃণেত্বরী : 
কমলাদেবী চিরকাল কৃচ্ছসাধা তপগ্যাচরণ করেও শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করতে সমর্থ হন নাই | 
একমাত্র মহাভাববতী ব্জদেবীগণই এই সেবার যোগা অধিকারিণী | 
“গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী গ্রেয়সী তাহার | 
গোপী বিনা অনা স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥” ( চেঃ চঃ ) 

বুঙ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রাহ্মণীগণ যখন শীব্ফ্যের সেবা গরার্থনা করলেন, 
শীকৃষ্ণের কৃপায় তৎকালেই শীগোলোকধাম থেকে একটি অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণবিমান সেখানে নেমে 
এল | তাতে দিবা গোপবেশ ও রূপধারী ভগবৎপার্ষদগণ বিরাজমান ছিলেন | তীরা রথ থেকে 
নেমে শীক্ষ্ণপাদপদ] বন্দনা করলেন এবং ব্রাহ্মণ পতীগণকে সেই রথে আরোহণ করতে 
বললেন | ব্রাহ্মণীগণ তক্তিতরে শীকৃষ্যচরণে প্রণাম করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই মানবীদেহ 
ভাগ করে দিবা গোপীদেহ ধারণ করে স্বর্ণবিমানে আরোহণপূর্বক শ্রীগোলোকধামে গমন 
করলেন | শীক্ষ্য তখন যোগমায়াছারা বান্মণীগণের অনুরূপ ছায়ামূর্তির সৃষ্টি করে তাদের 
যজ্ঞণালায় প্রেরণ করলেন । যাজ্িক ব্াহ্মণগণ সেই ছায়ামূরতির সঙ্গে মিলিত হয়েই, তাঁদের য্তে 
ূ্ণাহতি প্রদান করেছিলেন এবং সেই ছায়ামূর্তির সঙ্গ গৃভাবেই তাঁদের শ্রীকৃষ্ণতক্তি লাভ 
হয়েছিল | এই গূরাণবচনে তৎকালেই শীক্ষ্যামুরাগিণী ব্রাহ্মণপত্ীগণের গোলোকে শীকৃষোর 
সেবা প্রাপ্তির কথাও জান! যায় | ৰ 


গোবর্ধনধারণ লীলা 


শ্ীমভাগবত দশমের চতুর্বিংশতি অধ্যায় থেকে সপ্তবিংশতি অধ্যায় পর্যস্ত শ্বীকৃষের 
গোবরধনধারণ লীল। প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে | স্বয়ং তগরবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বর্ষ বয়সে শরীনন্দাদি 
গোপগণের কুলপরম্পরায় অনুষ্ঠিত ইন্দুযাগ ধণ্ডন করে শ্বীগোবরধনযাগের প্রবর্তন করেন | তিনি 
ইন্্যাগে সমৃদ্যত নন্দাদি গোপগণকে নানাযুক্তিপূর্ণবাকো ইন্পূজ্া! ত্যাগ করে গোবরধনপূজার 
উৎসাহ প্রদান করলে তীরা ইন্্রযাগের পরিবর্তে গোবর্ধনযাগ অনুষ্ঠান করার নিমিত্ত কৃতসম্ধদন 
হন | এ বিষয়ে শ্বীহরিবংশে বর্ণিত আছে- 
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“দামোদরবচঃ শা হষ্টাত্তে গোষু ভীবিনঃ | 
ত্দাগামৃতমাসাদা পতাচুরবিশন্য়া | 

তবৈষ| বাল মহতী গোপানাং চিত্তবদ্থিনী | 
পীণয়তোৰ নঃ সর্বানবুদধিৃ্ধিকরী গবাম্‌ | 
ডং গতিস্বৃং রতিন্যৈৰ তৃং বেত তং পরায়ণম্‌ | 
ভয়েষৃতয়দত্বং নত্তরমেৰ সুহদাং সুজ |” - 

শীকৃষ্ণের কথা শুবণে বৃজবাসী গোপগণ পরম ভস্ট হলেন | তীর বাকামূত পানে তার 
নির্ভয়ে শীকৃষ্যের প্রতি বললেন-'হে বালক ! তোমার এই মহতী বুদ্ধি গোপগণের হিতকারিণী 
এবং গোগণের বৃদ্ধিকারিণী | তোমার এই বৃদ্ধি আমাদের মহাপীতি বর্ধন করছে | তুমিই 
আমাদের একমাত্র গতি, তোমাতেই আমাদের রতি, তুমিই আমাদের হিতাহিত জ্ঞাতা, ভয়কালে 
তুমিই অতয়দাত৷ এবং তুমিই আমাদের পরম সু | 

অতঃপর গোপগণ বিপুল উৎসাহে শীকৃষ্যের কথিত বিধি অনুসারে ভুরি ভূরি ভোজাদুবা 
( অন্্কুট ) শীগিরিরাজের উদ্দেশো অর্পণ করেন | শরীকৃষ্তই অনাতম আকালচূমি বৃহদ্পু ধারণ করে 
গোপগণের ভক্তিপ্রদত্ত সেই সকল উপচার নিমেষে ভোজন করেন | শীগিরিরাজের সাক্ষাৎ 
অনাদি ভোজন দর্শনে গোগগণ পরমানন্দ সাগরে ভাসমান হন এবং গিরিরাভ পরিক্রমা, গো 
ব্রাহ্মণের সেবা! করে গ্রোবর্ধনযাগ সমাপনপূর্বক তাঁরা আাপনাপন গৃহে গমন করেন | 

ওদিকে দেবরাজ ইন্দু নন্দাদি গোপগণের ছারা তীর পূজা চিরতরে বিলুপ্ত হল জেনে 
অতিশয় কুদ্ধ হলেন এবং শ্রীকৃষের, বরজবাসিগণের ও শ্্রীগোকুলের মহিমা কিছুমাত্র না জেনে 
প্রলয়ঘ্কর সন্বর্তকাদি মেঘগণকে গোকুল ধৃংসের জনা প্রেরণ করলেন | মেঘগণ ইন্দ্র আদেশে 
গোকুলকে প্লাবিত করার জনা প্রবল বিক্রমে বিপুল বারিবর্ষণ আরম্ব করল | নিরম্তর বিদ্যুৎ 
বিকাশ, ঘন ঘন অশনিগর্জন, প্রবল বায়ু সঞ্চারণ, বিপুল বারিগাত ও শিলাবর্ষণে বুজের পত্তসমূহ 
কম্পিত হল ও গোপগণ শীতার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ করলেন | 

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ তন্লাথং গোকুলং প্রভো। 
ত্রাতূমর্হসি দেবা; কূপিতান্ভকতবংসল |” 

‘হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ ! হে ভক্তবংসল ! হে গ্রতো৷ ! কুপিত ইন্দ্র হাত থেকে 
তোমার গ্রতিপালা গোক্লকে রক্ষা কর |’ শ্রীকৃষ্ণ বজবাসিগণকে প্রবল বৃষ্টি, শিলাগাত ও প্রবল 
ঝটিকায় তাড়িত ও অচেতনপ্রায় দেখে ইন্দুষাগ ধণ্ডনহেতু এ সব তারই কোপ বলে বুঝতে 
পারলেন এবং ভাবলেন-“গোপগণ আমার শরণাগত ও প্রতিপালা অতএব আমি এঁদের আত্মশি 
গ্রতাবে রুক্ষা করব, কারণ শরণাগত পালনই আমার বৃত |" 
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“তন্মানমজ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগৃহম্‌ | 
গোপায়ে স্বাত্যুযোগেন গোহয়ং মে বৃত আহিতঃ |” 

করলেন এবং অচিন্তাশক্তিযুক্ত শীকৃষ্ণ অনায়াসে বিশাল গিরিরাজকে উৎপাটিত করে বালক যেমন 
হত্তে ছত্রধারণ করে তদ্রুপ অবলীলাক্রমে বামহত্তে শীগিরিরাজ গোবধনকে ধারণ করলেন | 
শীবৈষারতোষণী টীকায় লিখিত আছে, শীকৃষ্য যখন বামহত্তে গোবৰ্ধনগিরি ধারণ করলেন তখন 
বুজবাসিগণ যাতে অনায়াসে তীর মুধারবিন্দ দর্শন করতে পারেন এবং গোবরধনের নিমুন্থ ভূভাগ 
নতোন্নত থেকে শ্রীকৃষ্ধের গিরিধারণে কোনরূপ অসুবিধা না হয় ও যাতে গিরিধারীর 
শোভাবিশেষের প্রকাশ হয় এজনা শরীকৃষ্বের গোবর্ধন উৎপাটন কালে তাঁর লীলাশক্তি গ্রভাবে 
গোবর্ধনের অধোভাগের মধাস্থান থেকে এক সুবৃহৎ শিলাখণ্ড খসে গড়ল এবং গর্তের মধো 
পড়ে কুট্টিমের (প্রস্তর বাঁধানো ভূমির ) আকার ধারণ করল । তাতে শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে এবং 
বৃজবাসিগণের গিরিরাজের নিয়ে সাত দিন অবস্থান করার কোনরূপ অসুবিধা রইল না| শ্রীকৃষ্ণ 
যখন তীর অচিস্তাশক্তি প্রভাবে বামকরে গিরিধারণ এবং তার নিমে বূজবাসিগণকে আশ্রয় গ্রদান 
করে অবস্থান করতে লাগলেন তখন যেন বুডবাদিজনের কোনও বিশ্ূর্নত বিভূতি প্রকাশ পেতে 
লাগল । 

“বিলসতিমনিদগনীমকুনদসা বাহত্তদুপরি পরিতোহপি চ্ছত্রতুলো। গিরীন্দুঃ | 

প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবরিধারা | বূজসদনভনানাং গৃত্ৃতাভুফিভূতি ॥”( গোগালচম্পু ) 

“বৃষ্টিপাত হলে যেমন লোকে বারি নিবারণের নিমিত্ত মন্তকোগরি ছত্রধারণ করে থাকে, 
ইন্দকর্তৃক বারিবর্ষণে বুভবাসিজনগণ যে অদ্ভুত ছত্র মন্তকোগরি ধারণ করলেন, স্বয়ং তগবান্‌ 
শ্রীকৃষের উর্য-লম্বিত বামবাহই সেই ছত্রের নীলমণি-দও, শ্রীগিরিরাজই প্রসারিত সুবিশাল ছত্র 
এবং গোব্ধনোপরি পতিত বারিধারা! চারদিক্‌ থেকে যে অবিরত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হয়ে ভূমিতে 
পতিত হচ্ছিল তা যেন ছত্রের চারদিকে লম্বিত মু্তামাল! | বুজবাসিগণ এই অপূর্ব ছত্রতলে 
অবস্থান করে তাঁদের ত্রৈলোকাদুর্লত বিভূতিই যেন প্রকাশ করলেন |” ননদাদি বজবাসিগণ 
শ্ুদ্ধপ্রেমেরই মুর্তি, শ্রীকৃষ্ণের এত বড় ধ্র্দর্নেও তাঁদের মনে কিছুমাত্রও ধ্যানের উদয় 
হয়নি | তীদের মনে হল, গিরিরাজ গোবর্ধনই আমাদের অর্চনায় প্রসন্ন হয়ে আমাদের পরম 
গুণবান্‌ নারায়ণের কৃপাপাত্র পুত্রের হত্তে সবয়ং অবস্থান করে আমাদের রক্ষা বিধান করছেন | 
তখন শ্রীকুষের গৃতি তাঁদের অপূর্ব বাংসলা প্রকাশিত হল । শ্রীজীবগোষ্বামিপাদ লিখেছেন_ 
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“ততন্চ মহদা রোহিণীসহিতা বুজেশগৃহিণী তং পার্থয়োগৃহিতবতী | 
মাতৃভাং পার্থ গৃততনুরসকৃমুজাননাজঃ 
পিতানাতীয়বর্গৈঃ সপুলকমতিতে৷ বীক্ষিতোহতককর্মা | 
নোহয়ং স্মেরাজনেত্রঃ কলিততটকলাহস্তক: সবাহত্ত:, ই 
নান্তক্ষৌণীতৃদুচৈর্জ়জয়নিনাদানীডিভঃ ক্রীড়তীৰ ॥” ( গ্োপালচম্পৃঃ ) 
শীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করে দণ্ডায়মান আছেন, তৎকালে সহসা ষশোদা ও রোহিণী এসে 
তীর দুই পার্থদেশ ধারণ করলেন | তীর স্বীয় বললাঞ্চলক্কারী বাৎসলাতরে তীর মুখকমল পুনঃ 
পুনঃ মান করতে লাগলেন | পিত৷ নন্দ এবং অন্যানা আতীয়বর্গ আনন্দে পুলকিত হয়ে 
অদ্ূতকর্মা শীকৃষ্ণের বদন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন | শ্রীকৃন্ত তখন হাসামধুর নয়নকমলে মবার 
দিকে দৃষ্টিপাত করে কটিতটে দক্ষিণহত্ত স্থাপনপূর্বক বামকরে গিরিরাজ ধারণ করে অতি সুমধুর 
ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান হলেন তা৷ দেখে সধাগণ পরমানন্দে ‘জয় জয়’ ধনি করতে লাগলেন | 
এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে গোবর্ধনধারণ করে শ্রীকৃষ্ত পরমানন্দে অবস্থান করতে লাগলেন | 
যার ইঙ্গিতমাত্রেই অনন্তকোটি বৃদ্ধাণ্ডের পুলয় সাধিত হয়, ইন্দ্কৃত বৃষ্টি নিবারণ তীর 
পক্ষে অতি তুচ্ছ কার্য, কিন্তু সমস্ত বৃভবাসিগণকে একত্রিত করে তাঁদের প্রেমমাধুরী স্বয়ং আস্বাদন 
করবেন এবং তাদেরও নিজলীলামাধুরী ও রূপমাধূরী আন্বাদন করাবেন এজনা সাত দিন 
শ্ীগিরিরাজধারণ করে দণ্ডায়মান থাকলেন | এই-দাতদিন বজবালিগণ কতভাবে যে শীকৃফমাধ্রী 
আস্বাদন করলেন তার ইয়ত্তা নাই | 
“গিরিধরবদনেন্দো রদ্মিপীযৃষধারাং পিবদিহ পশ্জাতং সপ্তরাজিন্দিবানি | 
ক্ষ্ধমপি সত্যং তন্নাধযৌ তরি তদা প্রণয়িজনগণানাং কিং কবে ন কবে কিম্‌ ॥ 
শীমুখেন জনতা সুধারসৈরসা ভূধরধরসা পুনীতে | 
এবমপাবয়তী তদ প্রসৃত্তমুহব্হরসৈরপূরও ॥”  ( গ্রোপালচম্পূঃ ) 
বজের গো-মহিযাদি পত্তবর্গ সাত অহোরাত্র নিরন্তর গিরিধারী শীকৃষ্পের বদনচন্্ 
জোংৎরামৃতধার৷ পানে নিরত ছিল বলে তাদের ক্ষুধা পিগাসা প্রভৃতি কিছুই অনুভব হয়নি | 


৷ শীকৃষ্যের পরমপ্রিয় বুজবাসী গোপ-গোপীগণের শ্রকৃষববদন দর্শনে এই সাতদিন যে কি অবস্থা 


হয়েছিল, তা কে বলতে পারে ! শ্রীকৃষ্ণের বদনদর্শনামূতরসে গোপ-গোপীগণ আপ্যায়িত হচ্ছেন 
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দেখে মা যশোমতী পুনঃ পুনঃ ক্ষীর-নবনীতাদি রসে শ্রীকৃষ্ণের বদন পূর্ণ করতে লাগলেন । শ্ীমং 


| জীবগোষ্বামিগাদ মহাভাবৰতী বুজসুন্দরীগণের তৎকালে ব্রীকৃষণমাধূযাস্থাদনের উল্লেখ করেছেন্‌- 


“নিমেষরহিতস্তদা গ্রতিনিমেষমাসেদিরে, হবেমুঁধ-সুধারসং রসনয়া দৃ্াকারয়া | 
অহো রজনিসপ্তকং বুজচকোরনেত্রাঃ কিয়ৎ, কৃত; সুক্তমুদ্গতং ন ইতি বিস্মৃতীরবুজন্‌ ॥”(এ) 


[ মাধূর্ষতত্ববিজ্ঞান 
“অহো। ! চকোর-নয়না বৃজদুন্দরীগণ সপ্তদিবারাতর নিমেষ ভাগ করে পুতি নিমিষে ব। 
অবিরত নয়নরাগ রসনায় শীছরির মুখচন্-সুধারস পান করতে লাগলেন | তাঁদের কোন্‌ গুণাফলে 
দুর্ল-দর্শন শ্রীকৃষ্ণের এরূপ দর্শনানন্দ লাভ হল, এই চিন্তায় আনন্দতরে তাঁরা সবই বিস্মৃত হায় 
গেলেন !” শীক্ষ্য-প্রিয়াবলীমুধা শ্ীরাধারাণী কিন্তু এতাদৃশ অসীম আনন্দাবগরেও তর্দশনজনিত 
মুক্তামালার নায় নির্মল অশ্রবিন্দু মোচন করতে করতে বলতে লাগলেন-“হা বিধাত ! তোমায় 
ধিক্‌ | তোমার কিছুমাত্রও সুবিবেক নেই, যেহেতু সুচিরকাল পর প্রিয়তমের দর্শন লাভ হল, কিন্ত 
দীর্ঘ সময় পর্বতহত্তে ( মহাতারপ্স্ত দশায় ) তাঁকে দেখতে হল! 
“রাধা তত্র মুখাতিসীমদৃশয়া যুক্তাপি মুক্তাবলী, 
হচ্ছে নেত্রজলে তদীক্ষণভরে কোষ্কতৃমিখং গত | 
হা! ধিগৃদৈৰ ! সদৈব নাত্তি তব কোহগুচৈর্বিবেকো যত; 
কাস্তস্যানিশদর্লিতসা চ চিরাদদ্রিঃ কর দুশাতে |” (ও) 
গোবর্ধনধারী শ্রীহরি সপ্ত অহোরাত্র বুজবাসী গোপ-গোপীগণের সঙ্গে যেসব লীলা 
করলেন, তা সহন্রবদন অনস্তদেবও সপ্তকল্পগরিমিত কালেও বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না, 
এই সব লীলাকথ| যদি কোন অজ্ঞ কবি দু’চার কথায় অল্পসময়ের মধো বর্ণনা করতে প্রয়াসী হন, 
তাহলে তীর অপযশ ও দুঃখের ভাগী হওয়া! ছাড়া অন্য কিছুই লাত হবে না | 
“সপ্তাহর্শিশনির্মিত৷ গিরিভৃতা যে যে বিলাসত্তদা 
তান্‌ কল্লৈঃ সহ সপ্তভিঃ কথয়িতুং শেষোহগি নাশেষতঃ | 
এবঞ্চে্চনৈরমুংক্লিচতুরৈঃ সঙ্চাত্রীবজ্জিতৈ, 
তু্ণং বর্মিতবান্‌ কৰি স্বয়মসৌ দুর্ভূয় দোদুয়তে ॥” (&) 
অনন্তলীলারসবিলাসী শীবুজেন্দ্রনন্দন সপ্ত-অহোরাত্র ব্রজবাসিগণের সঙ্গে গোবরধন-পর্বত 
নিয়ে অবস্থান করে নানাবিধ লীলারসান্বাদন করলেন এবং শীগিরিরাজের মহিমা খাাপন 
করলেন | তারপর যখন তীর ইন্দ্র গর্ব খণ্ডন করার ইচ্ছা হল, তখনি ইন্দ্রের চিত্তে শীকৃফ্যের 
মহিমা জ্ঞানের উদয় হল ; তিনি মহাভয়ে ভীত হয়ে মেঘগণসহ স্বর্গে পলায়ন করলেন | সাতদিন 
গর ব্রজের আকাশ নির্মল হল | দিবাকরের প্রায় ব্রজের বৃক্ষলতা, পুষ্প, কিশলয়াদিতে 
পরিশোভিত হুল । শতক, পিকাদি পক্ষিকুলের কলকৃজনে, ভূমরগুঞনে বৃন্দাবন মুখরিত হল | 
শ্রীকৃষ্ণের আর্বিভাবের গর থেকেই কংস প্রেরিত বহ অসুর বুজে এসে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত 
হয়েছিল | অসুরদের আগমনে এবং নিধনে শ্রীকৃষ্ণ যেন পরমপবিত্র বৃজভূমিকে কলুষিত প্রায় 
মনে করে ইন্দ্রের মধো প্রেরণা দিয়ে সর্বলীলামুক্টমণি পরমগাবনী রাসলীলার পূর্বে তীর সাধের 
লীলাভূমিকে একবার তাল করে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ করে নিলেন । শ্রীকৃষ্ণ মর্যালোকে বজভূমিকে 
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উদ্ভাসিত দেখে সকলকেই গিরিবিবর থেকে বহিগত হতে বললেন | সকলে বাইরে এলে শীর্ষক 
অবলীলাক্রমে শীগিরিরাজকে যথাস্থানে স্থাপন করলেন | তখন বজবাসিগণ প্রেমোস্বাসে অধীর ও 
গরমানন্দে পূর্ণ হয়ে শীকৃষ্যকে ধথাযোগা আশীবাদ ও আলিঙ্গনাদি ছারা সমূ্ধনা করলেন | 
বাংসলাবতী গোপীগণ দধি, অক্ষত পৃতৃতি মাঙ্গলিক দ্রবা অর্পণ ও আাশীর্চনছারা যেতপৃর্ণ দৃষ্টিতে 
শীক্ষ্যকে অভিনন্দিত করলেন | ষশোদা, রোহিণী, নন্দ ও মহাবলশালী শ্রীবলদের 
ন্নেহব্যাকুলিতচিত্তে শীকৃষ্যকে আলিঙ্গন করে স্রাশীর্বাদ দিতে লাগলেন | দেবগণ, সিদ্ধ, সাধা, 
গন্ধৰ ও চারণগণ শীক্ফ্যের স্ততি, শঙা, দৃন্দতি নিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন | অতঃপর 
শ্বীবলদেব সহ শীকৃষ্য গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে বুজে পুবেশ করলেন | শীক্ষ্যানুরাগিণী 
বজসুন্দরীগণ তাদের পরমপ্েষ্ঠ শীকৃফ্যের গিরিধারণরূপ পরম অনির্ঘচনীয় লীলাবলী মধ্রকণ্ঠে 
গান করতে করতে বুজে প্রবেশ করলেন | এরপর ষড়বিংশতি অধ্যায়ে স্তদমাধূর্য ভ্রানদ্পন্ন 
ব্জবাসী গোগগণের শীকৃষফ্যের এষ্বর্য দর্শনে সংশয় এবং শীলন্দমহারাজকর্তৃক তীদের সংশয় 
নিরসন প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে | আমরা প্রেমমাধূর্য বর্ণনায় তা আলোচনা করব | 

ওদিকে দেবরাজ ইন্দু হতগর্ব হয়ে বজ হতে স্র্গে গমন করলেন বটে কিন্ত তথায় তিনি 
স্থির হতে পারলেন না | সর্বেশ্বর শীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হওয়ায় মহাতয়ে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত 
হতে লাগলেন | একদিন দেবরাজ শীবৃহস্পতির নিকট স্বীয় দৌরাত্বের কথা নিবেদন করলে 
বৃহস্পতি দেবরাজের ্্ষমদান্ধতার কথা ভ্তলে তাকে ভর্তসনা করলেন এবং এর প্রতিকারের 
নিমিত্ত বৃদ্ধার নিকট পরামর্শ নেওয়ার কথা বল্লেন | ইন্দ্র বৃদ্ধার নিকট গমন করে সব কথা বলে 
ইন্দ্রের এই মহাপরাধের কার্য ভনে বন্ধা অতিশয় খেদ প্রকাশ করলেন এবং গোপালদেবের 
গুসন্নতার নিমিত্ত তাকে গো-সেবার উপদেশ দান করলেন ও সুরভি মাতার নিকট প্রেরণ 
করলেন | ইন্দু মুরতিমাতার সন্কে বুজে এসে গোবর্ধনোগরি একাকী শ্রীকৃষ্তকে সুখোপবিষ্ট দর্শন 
কৰে দৈনাতরে তীর স্তৃতি করলেন | শবীকৃষ্ ইন্দ্রের ভবে সন্তষ্ট হয়ে তাঁকে স্বীয় অনুশাসন মেনে 
স্বাধিকারে থেকে স্বণরাজ্য পালনের আদেশ প্রদান করলেন | তদনম্তর মাত৷ সুরতি শ্রীকৃষ্ণের স্তব 
করলেন এবং স্বীয় স্তন্মূতে ভার অভিষেক করলেন | দেবগণও মন্দাকিনী বারিপৃবাহে শীকৃষ্ণের 
অভিষেক করলেন এবং সকলে মিলে তাঁকে “গোবিন্দ” আধা পৃদান করলেন | তৎকালে 
্রীনারদ, তৃমুরু, গন্ধ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ শ্রীকৃষ্ণের জগৎপবিত্র ষশোগাধা গান করতে 
লাগলেন এবং অপ্পরাগণ গরমানন্দে নৃতা করতে লাগলেন | দেবগ্রণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন | 
অতঃপর শীকৃষ্যের কৃপাদেশ গ্রহণ করে তীরা সকলে দেবলোকে গমন করলেন | 


কক 
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শীকৃফ্যের বরুণলোকে গমন 

পরম ভাগবত শীল নন্দমহারাজ একাদশীতে উপবাস এবং যথাবিধি শীহরির অর্চনাদি 
করে পরদিন গ্রাতে ছাদশীতিধি বেশীক্ষণ ছিল না বলে একাদশীতে অর্ধরাত্রির পর য্সালার্থে 
পুণাতোয়। যমুনার জলে অবতরণ করলেন | শরীনন্দমহারাজ আমুরকালে ( অর্ধরাত্রির পর থেকে 
সূর্যোদয়ের চারিদণড পূর্ব পর্যন্ত সময় আসুরকাল বলে কথিত ) স্নান করছিলেন বলে জলাধিগতি 
বরণের কোন অসুর অনুচর তীকে বলপূর্বক বরুণালয়ে নিয়ে গেল | আসুরকালে কেউ জলে 
অবতরণ করলে বরণের অনুচরগণ তাকে দগুদান করে থাকেন, কারণ এ সময় স্সানাদি কার্য 
নিষিদ্ধ | কিন্ত শান্রীয় বিধি অনুসারে একাদশী বুতের পরদিন যদি স্বল্পকালমাত্র ছাদশী থাকে তবে 
একাদশী বুতদিনে অর্ধরাত্র অতীত হওয়ার পরই ম্লান করে মধান্কৃত্য পর্যন্ত সর্ববিধ নিতাকৃতোর 
সমাধান করে ছাদশী মধোই পারণ করা কর্তব্য | যথা ( স্বন্ধপুরাণ )- 

“কলাদ্ছাং ছাদশীং দৃষ্ব। নিশীধাদৃদ্ধমেৰ হি | 
আমধানা; ক্রিয়াঃ সাঃ কর্তব্যাঃ শত্ুশাসনাৎ ॥” 

সুতৰাং পরমবৈষ্যব শীল নন্দমহারাজ শান্বিধি অনুসারেই ক্লানাদি কার্য করছিলেন কিন্ত 
বর্ণের & অনুচর আসুরিক বুদ্ধি সম্পন্ন বলে শ্রীল নন্দমহারাজকে বরুণালয়ে নিয়ে গেছিল । 
গোপরাজের সন্্গণ সহস| তাঁকে অস্তহিত হতে দেখে ‘হে কৃষ্ণ ! হে রাম ! কোথায় আছ শীঘু 
ছুটে এস, তোমাদের পিতাকে কোন হিংস্র লক্রমকরাদি জলতন্ত গ্রাস করল’ বলে উচ্ন্বরে 
আর্তনাদ করতে লাগলেন | ভক্তজনপালক সর্বশক্তিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণ সেই আর্তম্বর শুবণ করে বরুণই 
গোপরাজকে নিভভবনে নিয়ে গেছেন জেনে তৎক্ষণাৎ বরুণলোকে গমন করলেন | 

জলাধিপতি বরুণ মহসা শ্ীকৃষ্ণকে তাঁর আবাসে আগমন করতে দেখে পরমানন্দে অধীর 
হয়ে গড়লেন এবং তীর পুতি শীক্ষ্যের এই অযাচিত মহাকৃপার কথা স্মরণ করে শীকৃফ্ের 
চরণাগ্নভূমিতে পুনঃ পুনঃ মস্তকলুণ্টন করে গললগ্রী কৃতবাসে তীর স্তব করতে লাগলেন | বরুণ 
বললেন-'হে পরতে ! আপনার পরম দুর্লভ ্রীচরণ দর্শনে আজ আমার দেহ্ধারণ সার্থক হল, 
যেহেতু আপনার চরণকমল ভজনপরায়ণ বাক্তিগণই সংসারের পরপারে গিয়ে যে আপনার 
সাক্ষাৎকার লাভ করে থাকেন, আজ সেই পরমপুরুষার্থ আমার লাভ হুল | যে মায়ার প্রভাবে 
দেব-মনুষাদি বিবিধ দেহ এবং তাদের তোগাবস্ত সমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই মায়৷ আপনার 
শ্বীচরণ সমীপ থেকে দুরে অবস্থান করে থাকে | আপনি সর্বব্যাপী, সর্বনিযন্তা, সর্বৈশষপূর্ণ 
সচচিদানন্দবিগুহ, আপনার চরণে আমার কোটি কোটি নমস্কার | আমার ভৃত্যগণ মূঢ়, বিবেকহীন 
এবং আপনার প্রভাবজ্ঞানশূন্য তাই আপনার পিতাকে এধানে এনেছে | আমার এই মহাপরাধ 


শীশীরাসলীলা | 
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আপনি ক্ষমা করুন | হে পিতৃৰৎসল ! তে গোবিন্দ ! আ্রাপনার পিতাকে আপনি নিয়ে সান ।' 
স্ব ভগবান্‌ শাক্ষ্য বরণের ত্তবে প্রসন্ন হয়ে নিজ পিতাকে নিয়ে বুজে আগমন করে 
বূজবাসিগণের আলন্দবর্ধণ করলেন | এরপর শীনন্দাদি বুষ্বাধিগণের গোলোক দশন প্সন্গ 


বর্ণিত আছে | 
শীশীরাসলীল৷ 


সর্বলীলামুক্টমণি শরীশীরাদলীলা | শীল গোস্বামিপাদগণের মতে শীমদ্ধাগবত শ্রীভগবানের 
বাঙ্ময়মূর্তি | তন্মধো দশম স্বস্কটি শীতাগবত-তগরানের 'ফুলুমুধারবিন্দ' | শ্রীল বিশ্বনাথ 
বলেছেন, “মঞ্হাদা” | শরীরাসলীলার পাঁচটি অধ্যায় তার পঞ্চপ্াণসদৃশ | শীজীবগোন্বামিপাদ 
বলেন-পঞ্চেন্দিয় তুলা | স্বয়ং ভগবান্‌ শীকৃষ্ণের বুলীলা সবই শ্তদ্ধমাধৃর্যময় | সুতরাং সবই 
অতি মধুর, তন্মধো মধ্ররসবতী বৃজসুন্দরীগণের সঙ্গে যেসব লীলা তা মধুরাতিমধূর | সেই দৰ 
লীলার মধোও আবার রাসলীলাই সর্বপুধান | এজনা এই রাসলীলা স্বয়ং শীকৃষ্ঝ, রাসনায়িকা 
বদেবীগণ ও এই লীলার আন্থাদক সামাভিক ভক্তগণ সবার অন্তরে অতিশয় চমওকারিতা ও 
প্রেমোন্মাদন| জাগান | শীকৃষ্য স্বয়ং বলেছেন- 
“সন্তি যদাপি মে প্রাঙ্জা। লীলাস্তাত্তা মনোহরাঃ | 
ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥" ( বৃত্ামনপুরাণম্‌ ) 
অর্থাৎ “দাপি আমার প্রতিটি বৃজ্তলীলাই অতীব মনোহর, কারণ সব বুজলীলাই 
্ধমারধ্য়, তথাপি কেন জানি না শরীরাসক্রীড়ার কথা স্মৃতিপটলে উদিত হলে আমার মনটা 
যেন কেমন হয়ে যায় 1” জাদিনী শীভগবানের স্বরূপশক্তি হলেও তীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তি যধন 
ভক্ত কোটিতে প্রবিষ্ট হয়ে শ্রীতগবানের হৃদয়কে বিগলিত করে, তধনি তীর অধিকতর 
চিন্তচমধকারিত প্রকাশ পায় | সর্বোপরি পরকীয়ভাববতী বৃজসুন্দরীগণের মধুর প্রেমের 
পরমোদ্ছাসমমী রাসলীলাতে তীর চিত্ত চমতকারিতার রাকা | শীকৃষত যড়ুবিধ এশ্বধের পৃণতম 
নিকেতন হয়েও শতকোটি যুধবিলাসিনী আনন্দচিন্ময়রস-পুতিভাবিতা মহাতাববতী 
উদ্ব্বলরসচিত্তামণি বুজবালাগণের সর্বোপরি রাসেশ্বরী মহাতাবস্থরূপিণী শ্রীরাধারাণীর সৌন্দর্য, 
সৌক্মার্ষ, সৌরতা, সৌর সৌরসা, মাধু, বৈদ্ভাদি বহুবিধ গরম মনোহর গুণরাজি স্বীয় 
ইন্িয়ারা আস্বাদন করতে ব্যাকুল হয়ে এবং স্বীয় সৌন্দর্যাদি তাঁদের আস্বাদন করাবার অভিলাযে 
শারদীয় মনিকা কৃমুম সূরভিত পরমা রজনীতে যে তাদের সহিত আবুদ্ধরাজিনৃতা গীতাদিময়ী 
অশেষ লীলামালা বিস্তার করেছেন, তারই নাম রাসলীলা | এই লীলা স্ীকৃষের অন্তরে অফ্র্ত 
কামনা জাগায়, তাঁকে সুন্দরবেশে সুসভিত করে, কৃঞ্জে কু নিয়ে বেড়ায়, গোপীগণের 
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চিন্তাকর্যক মুরলীবাদন করায় তাঁর চিন্তকে বিবিধ বিলাসমাধরী আহ্বানের আকাজ্জায় অধীর কর 
তোলে | কারও কারও ধারণা শ্রীভগবান্‌ আত্মারাম ও আত্মকাম, বজগুন্দরীগণের সন্ধে তীর 
রাসাদি লীল! কেবল তীদের মনোবাগন| পূর্তির নিমিত্ত অনুকরণ মাত্র | এই জাতীয় সনদে 
নিরসনের জনা রাসবন্া শীল শুকমুনি রাসলীলার প্রথমশ্লোকেই 'মনম্চন্রে' এই আত্মনেপদটি 
গ্রয়োগ করে রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ ও আত্তরিকত৷ প্রতিপাদন করেছেন | আত্মনেগদ 
প্রয়োগে রাসবিলাসের ফলটি যে কতীয়ি প্রবর্তিত হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি হয় | অধিক কি, 
এই লীলার রসে স্বয়ং ভগবান্‌ যে আত্মহারা ত| আমর] ইতিপূর্বে বলেছি | 

এই লীলা রাগনায়িক৷ বুজবালাগণের যে কতখানি মর্মস্পর্শি তা মাথুর-বিরহে 
ব্লজবাসিগণের সান্ত্বনার জনা শীক্ষ্যকর্তক প্রেরিত শীউদ্ধব মহাশয়ের নিকট গোপীদের উক্তি ছারা 
বুঝা যায় (ভাঃ ১০/৪৭/৪৩)- 

“তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যামু তা! প্রিয়াতিবৃন্দাবনে কৃমুদ-কৃন্দ-শশান্ক-রমো | 
রেমে বূণচ্রণনৃপুর রাসগ্োষ্ঠামাম্মাভিরীড়িত মনোজ্ঞ কথ: কদাচিৎ ॥” 

“হে যদুপুৰীর ! তোমার পৃতু আমাদের কথ স্মরণ না করে না করুক, কিন্ত সেই 
রাসক্রীড়ার রজনীলির কথা৷ কি কখন স্মরণ করে ? অনেক রজনীতেই তার সাথে আমাদের 
বিহার করার সৌতাগা হয়েছিল, কিন্তু রাসরজনীগুলি ছিল অন্যান্য রজনী অপেক্ষা বহু বিলক্ষণ ও 
বহ বৈচিত্ীপূর্ণ ! রাসরজনীতে যেমন পরিপূর্ণ আস্বাদন এবং প্রতিটি আন্বাদনের ভিতরে যেরূপ 
অলৌকিক বিচিত্রতা ছিল, তা অন্য কোন রজনীগ্নত বিলাসেই ছিল না | যে রজনীগুলির কথা 
মনে পড়লে আজ আমাদের হদয় এক অনির্ঘচনীয় বেদনায় অধীর হয়ে উঠে ! সেই রজনীতে 
নীল যমুনাতে ফুটেছিল রাশি রাশি কৃমুদকুসুম, যাতে আচ্ছন্ন হয়ে কৃষ্ণ! দুগ্ধের নায় শ্তভুতা ধারণ 
করেছিল | উপবনে প্রভূত কৃন্কুসুম বিকশিত হয়ে শ্যামল বৃন্দাবনকে করেছিল শ্তভুবর্ণ । 
মন্তকোপরি পূর্ণিমার চনে শচিন্তভু কিরণমাল! আকাশের গা বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছিল, সেই 
সি রম্মিজালে দিগন্ত হয়েছিল রমণীয় ও শ্তভৃতর | যমুনাগুলিনের বালুকারাশি করপুরচূর্ণের নায় 
তু, সুগন্ধি ও সুকোমল ছিল | সেই বালুকারাশি গোপীদের নৃতাকালে নিশ্চয়ই প্রেমে বিগলিত 
হয়েছিল; যেহেতু ত্রিশত কোটি গ্রোপবালার নৃত্যকালেও একটি বালুকাকণাও উড়েনি | 
আকাশস্থিত দেবগণ কর্তৃক বর্ষিত কুসুমরাশি রাসস্থলীর ভুতু আস্তরণ হয়েছিল | 

হে যদুষীর ! সেই রাসরজনীতে যে সব প্রিয়াগণের সঙ্গে তার রাসবিলাস হয়েছিল, 
তাদের সবারই অস্তর্ধান ঘটেছে, কারণ সেই সৌভাগা যে প্রিয়াগণ লাভ করেছিল, তাদের 
এতাদৃশ বিরহে জীবিত থাকা কখনই সম্ভবপর নয় |” যদাপি এরাই সেই রাসনায়িকা, তথাপি 


উল 


টু 
ঢু 
| 
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লীকৃষ্যের সঙ্গে যার| রাসের সৌভাগা লাত করেছিলেন, তাদের যে এরপ দুরবস্থা কখনই ঘটতে 
পারে না, এই অভিপ্রায়েই “তদা প্রয়াতি” এই কথা বলেছেন | 
রামলীলা তীর শ্রোতা ও বক্তাগণের চিন্তেও অতি অত রূসমাধুরী বিস্তার করে থাকেন | 
শীমভাগবতের ঘনানা স্বপ্ধ শরবণ-কীর্তন করার পর যখন দশমন্থধে শীকৃষ্লীলা শূবণ কীর্তন করা 
যায়, তখন শীকুষ্ণলীলার রসমাধুরীই সামাভিকের অস্ত্রে সর্বাধিক আস্বাদন ও আকর্ষণ বিস্তার 
করে | আবার রাসলীলার অনুশীলনে শ্রীকৃষ্মের বালা, পোগণ্ডাদি লীলা অপেক্ষাও সমধিক 
আদ্ধাদন লাভ হয়, এটি শীল গোল্বামিপাদগণের অনুভবলক্ক সিদ্ধান্ত | এই লীলার কীর্তনে 
একদিন আজন্ম বৈরাগী মায়ামুক্ত পুরুষ, ভাগবত পরমহং্ শ্রীল শ্তকদেৰ মুনি স্বয়ং প্মত্ত 
হয়েছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিত ও তাঁর সভায় উপস্থিত অগণিত দেবি, রাজর্ষি ও 
মহর্ষিগণকে শ্রবণ করায়ে তাদেরও প্রমন্ত করে তুলেছিলেন | আবার অনন্ত ভবিষাতে, তীর বর্ণিত 
এই মহামহীয়সী লীলা খারা রা শৃবণ কীর্তন করবেন, তাঁরাও যে অচিরায় প্রেমোন্মত্ত হবেন, 
শীরাসলীলার শেষে এই ফলশ্ৃতি তিনি আশীবাদের ন্যায় উল্লেখ করে রেখেছেন- 
“বিজীডিতং বুডবধূভিরিদঞ্চ বিস্ভোঃ 
ৃদ্ানিতোহনুশণুয়াদথ বরণয়েদ যঃ | 
ভক্তিং পরাং তগবতি প্রতিলভা কামং 
হদ্বোগমান্বপহিনোতাচিরেণ ধীরঃ ॥” ( তাঃ ১০/৩৩/৩৯ ) 
অর্থাৎ “যে কেউ শদ্ধান্বিত হয়ে বরজবধূগণের সন্ধে শরীকৃষ্তের এই রাসাদি বিহার শৃবণ, 
বীর্তনাদি করবেন, তিনি শরীভগবানে পরাভক্তি লাভ করে অচিরায় ধীর হয়ে শীঘ হদ্রোগ কামকে 
পরিহার করবেন 1” এই শোকের বৈজ্ঞবতোষণী টীকায় লিখিত আছে-“অত্র তু াদ্রোগাপহানাও 
পূর্বমেৰ পরমভ্তিপরাপ্ি; | তঙ্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ |” অথাৎ ‘এই শ্রোকে 
রোগ (কাম) নাশের পূর্বেই প্রমভক্তি প্রাপ্তির কথা জান| গেল | অতএব রাসলীলার শুবণ 
বর্ন, স্মব্ণাদি পরাভক্তি গরাপ্তির পরম বলবং সাধন বলেই জান্তে হবে । এই পরাভক্তিচিও 
যে আবার শীগোপিকাপ্রেমানুসারিণী সর্বোত্তম-জাতীয়া প্রেমভক্তি, একথাও ওঁ টীকা থেকে ভানা 
যায় | যথ৷-“ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং শীগোপিকাপ্রেমানুসারিত্াৎ সর্কোন্ম-ভাতীয়াম 1” 
রমনী গোহ্বামিপাদ প্রীতির গ্রহে এই শোকের ব্যাখা পুসঙ্দে লিখেছেন, “যন্ত্ীডিতং 
খলু নিজশুবণ-ছবাৱাপানোষাং দুরদেশকাল- স্থিতানামপি শীঘমেব ষং কামমপনয়ং পরমং প্রেমাণং 
বিতনোতি, তৎ গুনত্তৎ কামময়ং ন সাং, জপিতু গরমপ্রেবিশেষময়মের | নহি পঙ্কেন পন্ধং 
ক্ষালাতে | নতুবা স্বয়মমুহ সেহয়তি |” অর্থাৎ ‘যে লীলা কেবলমাত্র শৃবণ দ্বারাও 
দরদ্েশকাল্থিত মানবের শীঘ্বই কাম নাশ করে এবং পরমপ্রেম বিস্তার করে তা যে নিশ্চয়ই 
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পাকৃত কামময়ী না, পরত পরম প্রেসবিশেষম়ী ত| সহজেই বোধগমা হয় | কারণ পনধা 
কখনই পঙ্ক পৃক্ষালিত হয় না এবং যা স্বয়ং মেহদরবা নয়, তা কখনই অনাকে গ্েহান্িত করতে 
পারে না |' মহাপ্রেমময় লীলা না হলে মহামুনি বেদবাসের তগঃফল সমৃত গত্তান মাযামুক্তপূরুষ 
আজন্-বৈরাগী শ্রীপাদ শ্বকদেবমুনি কখনই আসম্মরণ মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় যোগীন্ু 
মুনীন্্গণের সমক্ষে পরমপ্রেমতরে এই লীলা কীর্তন করতেন না 

শীধরন্বামিপাদ রাসের লক্ষণ প্রসন্জে লিখেছেন-“রামোনাম বহ্নর্তকীযুক্তনৃতাবিশেষঃ” 
অর্থাৎ বহ নর্তকীযুক্ত নৃতাবিশেষের নাম ‘রাগ’ | অলক্কারশান্ধ্রেও রাগের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে 
“নটৈং  গৃহীতকণ্টিনামনোনাত্তকরশিয়াম্‌ | 
নর্তৃকীনাং তবেদ্রাসো মণ্ডলীভুয় নর্তনমূ্‌ |” 
অর্থাত “নটগণ যাদের কণধারণ করে থাকেন এবং নর্তকীগণ পরস্পর করধারণ করে 
থাকেন এরূপ নতকিগণের নটগণের সহিত মগুলাকারে যে নৃতা, তাকেই রাস বলা খায় | শীমৎ 
জীবগোম্বামিপাদ বৃহতক্রমসন্দর্ত টাকায় রাসের লক্ষণ উদ্ধৃত করেছেন- 
“নন্তঁকীভিরনেকাভির্মপ্তলে বিচরিষ্ণুতিঃ | 
যত্ৈকো নৃতাতি নটস্তদৈ হন্লীশকং বিদুঃ | 
তদেবেদং তালবদ্বগতিভেদেন ভূয়সা | 
রাস; স্যান্ন স নাকেহপি বর্তৃতে কিং পুনভূবি |” 
অথাৎ যে মৃতোমণ্ডলাকারে নৃতযরতা অসংখা নর্তকীর মধ্যে একক নট নৃত্যাভিনয় করে 
সেই নৃতাকে 'হল্লীশক' নৃতো বলা হয় | সেই হল্রীশক নৃতা যদি বিবিধ তালবন্ধ ও বিচিত্র 
গতিভেদ সমন্বিত হয় তবে তাকে 'রাস' বলা হয় | এই রাসনৃতা স্বর্গেও নেই, পৃথিবীতে যে 
নেই তা বলা নিষ্পুয়োজন | 'নাকেহপি' এই বাকো বৈকুষ্ঠেও যে রাস নেই, তা ভানা যায় | তা 
যদি থাকত তবে কোন না কোন মহতের অনুভবে ত| ধরা পড়ত | এমনকি উ্ুমারকাতেও রাস 
নেই, থাকলে শ্রীকৃষ্ণ যোড়শসহত্র মহিষীগণের সনে স্বীয় প্রাঙ্গণেই রাস করতে পারতেন | তার 
কারণ হচ্ছে রাগের যে লক্ষণটি উল্লেখ করা হল, ত! ‘রাস’ শব্দের রঢ়ি অর্থ | যেমন ‘পঙ্কজ’ 
শব্দটি শুনলেই কমলকে বুঝা যায়, কিন্ত পন্কে জাত হয় যা, সেই সব জলভাতই পঙ্কজ, এটি 
পন্ধজ শব্দের যৌগিক অর্থ | তদ্রুপ ‘রাস’ শব্দের যৌগিক অর্থ বিষয়ে শ্রীজীব লিখেছেন-“রাসঃ 
পরমরসকদয়ময় ইতি যৌগিকার্থ” অর্থাৎ ‘পরমরসকদয়ময় রাস, এটি রাসের যৌগিক অর্থ” | 
প্রেমরস যেখানে পরাকাষ্ঠাদশা প্রাপ্ত সেই মহাতাবই পরমরস | বৃন্দাবনবাতীত কুন্রাপি এই 
মহাভাবের স্থিতি নেই | মহাভাব কেবল বৃজদেবোক-বেদা | যে লীলাতে সেই পরমরস 
মহাভাবের বিপুল অতিবাক্তি থাকে তারই নাম "রাস" | অর্থাৎ রাসেশ্বরী মহাভাব-স্বরূপিণী 


শীকুষ্কের রাসবাসনা, বংশীনাদ ও গোপীগণের অভিসার | রর 
শীরাধারাণী এবং মহাতাববতী নিখিল বুভসুন্দরীগণের সঙ্গে রূসিকশেখর সাক্ষাৎ শৃঙ্কার 
শীবুজরাজনন্দনের বৃষ্ারাত্রবাপী যে অতিবিচিত্র নৃতাগীতাদিঘয়ী লীলা তারই নাম 'বাসলীলা? | 
এই প্রমরগ মহাভাবই রাসলীলার মৌলিক উপাদান অতএব পরম শ্বদ্ধানৃত চিত্তেই এই 
প্রেমরসময় লীলার শুবণ কীর্তনাদি করতে হবে | আমরা বাসলীলার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিচ্ছি | 


শীক্ফ্যের রাসবাসনা, বংশীনাদ ও গোপীগণের অভিসার 

শীল শ্তকদেবমূনি রাসলীলার পারয্েেই শরীকৃষ্কের অন্তরে গোপীগণের সঙ্গে 
রাসবিলাসবাপনার উল্লেখ করেছেন_ 

“তগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুল্লমনলিকাঃ | 
বীক্ষা রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপার্শিত; ॥” 

“শীতগবান্‌ শারদীয় মলিকাদি বিবিধ কুসুম বিকাশে সুশোভিত রজনী দেখে স্বীয় 
যোগমায়াশক্তির প্রকাশ করে গোপীগণের সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছা করলেন |” তগবংস্বরূপের 
স্বতঃসিদ্ধ ব্বভাবই এরূপ যে, তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম এবং গূর্ণান্দময় হলেও তীর স্বরূপশকতির 
বৃত্তি প্রেম তার অন্তরে স্বীয় জাতি ও পরিমাণ অনুরূপ কামনার সৃষ্টি করে থাকে | যেমন মুনিগণ 
আত্যারাম, আপ্তকাম ও জীবন্ত হলেও শ্ীভগবানের গুণে তাঁদের ঘর্ষণ কারে ভাগবন্ধজন 
করায়, ুরপ মধুরপ্রেমরসময়ী বৃজসুন্দরীগণের প্রেমের শক্তিই এরূপ যে, আত্মারাম শিরোমণি 
শরীতগবানের অন্তরে তাঁদের সঙ্গে বিলাসের প্রবল বাসনা জাগায় | শ্ীপাদ স্তকমুনি 'তগবানপি' 
শব্দে গোগীগণের পূরবরাগকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়েছেন | রাসলীলা ভক্ত ও ভাবানের 
পরমরগময় মিলনমাধূরী ব'লেই গোপীগণের পূর্বানুরাগ শ্রীকৃষ্ণের অস্তরে তাঁদের সঙ্গে মিলনের 
জনা তীৰ আকাঙ্জা৷ জাগাল । 

এই শোকের টীকায় শ্বীধস্বামিপাদ লিখেছেন, “তস্মাদ্াসক্রীড়াবিডর্বনং 
কামজখাপনায়েতিততম 1” অর্থাৎ রামলীলা গোপীসহ গোপীনাথের মহাপ্রেমরদময় মিলনমাধুরী 
বলে এতে কামজয়ই ঘোষণা করা হয়েছে | অর্থাৎ এর শুবণ-কীর্তনে কামনা-বাসনার আতান্তিক 
নাশ, নচেৎ “বিভ্রীডিতং বুজবধূতিঃ” ইভাদি রাসলীলার ফলশ্ুতির শোকের সঙ্গে অর্থসন্্তি 
থাকে লা | অতএব রাসলীল শৃদ্রার কথা হলেও এতে নিবৃত্ত পূরণ সায়া প্রতিষ্ঠিত | “কি 
ৃন্নারকখাপদেশেন বিশেষতে নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি বাজীকরিযামঃ |” ( স্বামিপাদ ) এই 
শোকের শ্বৈজ্কবতোষণী টাকায় লিখিত আছে-“তথাহি সর্বাতিশয়প্রেমবতীনাং শরীবজদুন্দরীণাং 
মনোরথপরিপ্রণমেব প্রিয়মাত্রসুধার্থং সর্বং ক্ৰতঃ শীতগবতে৷ মুধাতমপুয়োজনমিতি দশযংস্তদের 


7 { মাধূরষতত্ববিজ্ঞান 
Ee EE 
তসা সর্বাতিশায়িমুখাসুখমিতি চ প্রকটয়ন্‌ ------ তদযোগ্যাতিত্তাতি সহ রাসীড়াং 
পঞ্চেন্দিয়তুলোঃ পঞ্চতিরধায়ৈবর্ণয়তি |” অর্থাৎ 'শরীভগবান্‌ তাঁর প্রিয় ভক্তজনের আনন্দবর্ধনৈর 
নিমিত্ত যে কোন কার্যই করে থাকেন, অতএব সর্বাতিশায়ী প্রেমবতী বজগুন্দরীগণের মনোরধ 
পরিপূর্ণ করাই শ্্ীভগবানের মুখাতর প্রয়োজন এবং এটিই তাঁর সর্বাতিশয় আনন্দ আস্বাদন | এই 
পরমতত্্ প্রকাশের নিমিত্তই শ্রীমভাগবত-তগবানের পঞ্েন্ডিয় তুলা এই রাসপঞ্চাধায়ে শ্রীভগবানের 
মধুর রসক্রীড়াযোগা গোপরমণীগণের সঙ্গে তীর রাসক্রীড়া বর্ণিত হচ্ছে | 

অবাধ সঙ্কল্প শ্ীতগবানের অস্তরে রাসের ইচ্ছা উদিত হওয়া মাত্রেই আকাশে পূর্ণচন্তের 
উদয় হল | “রমণের ইচ্ছা কানু করিল যখন | হরিষে তারকাগতি উদিত তখন |” 
( ্ীকৃষমন্জল ), তিনি যধন স্বীয় শয়নকক্ষ থেকে গবাঙষর্থে পূর্ণিমার চন্দ দর্শন করলেন, তখন 
তীর চিত্তাকাশে রাসেমবরী শীরাধারাণীর নিক্লক্ক বদনচনদ্রমা উদিত হল | তৎক্ষণাৎ তিনি বৃন্দাবনে 

পৃবিষ্ট হয় বরসুন্দরীগণের চিত্তাকর্ষক মোহন মুরলীনাদ করলেন | 

“নিশমা গীতং তদনকবন্থনং বছন্রিয়ঃ কৃষবগৃহীতমানসাঃ | 
আজগমুরন্মোনামলক্ষিতোদামাঃ স যত্র কান্তো ভবলোলকুণ্লাঃ”( ভাঃ ১০/২৯৪ ) 
'অননবরধম সেই বেণুগান শ্ববণ করে শীকৃষ্ণকর্তৃক আক্টচিত্তা বুুন্দরীগণ পর্পরের 
অলক্ষিতমার্গে ছ্ুতগমনবেগে কর্ণের কৃগুল দোলাতে দোলাতে কান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন 
করলেন |! এখানে 'অনন্' বলতে শ্রকৃষ্তবিষয়ক কাম ব| বজসুন্দরীগণের মধুরপ্রেমই বাচা | 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ অনস্ জনন নয়, এটি অন বর্ধন: অর্থাৎ বৃজসনদরীগণের চিত্তে আত্বেলিয় 
সুধৰাঞ্ছ। রহিত শীকৃষ্ণকে মধুররসে সেবা করে সুখী করার প্রবল বাসনা নিহিত ছিল, শকুষের 
বংশীনাদ রগ অমৃতনিযেকে সেই বাসনা-বীজ তৎক্ষণাৎ অনকুরিত ও বর্ধিত হয়ে পত্রে গৃষ্পে 
সুশোভিত হয়ে উঠল | তৎক্ষণাৎ তাঁরা সর্বতাগ করে নিখিল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করলেন । শ্রীপদ শুনি গল্জাতটে মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় রাসলীলা 
বন করছেন সুতরাং গোপীগণের কৃষ্ণনিকট অভিসারে “তীরা গমন করলেন’ এরূপ বলাই উচিৎ 
ছিল, কিন্তু ‘আজগমু’ অর্থাং “আগমন করলেন” বলাতে বুঝা যাচ্ছে শীস্তকমুনি তাবদেছে 
গোপীরগে নিজেও তখন অনুরাগিণী রাসাভিসারিকাগণের সন্ধে মিলিত হয়ে শীকৃষাস্তিকে উপনীত 
হয়েছেন | অতএব এই রাসলীলা শ্রীশ্তকদেবের প্রতাক্ষানূভূত বলেই জানতে হবে | মহাজনের 

বর্ণনায় অনঙ্গবর্ধন মুরলীগীতের প্রভাব- 
“মুরলীগান, পঞ্চমতান, 
কুলবতী চিত-চোরণী | 


টি বি 
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শ্ুনত গোপী প্রেম-রোপি 
মনহি মনহি আপনা সৌপি 
তাহি চলত যাঁহি বোলত 
মুরলীক কল লোলনী | 
বিছুরি গেহ নিজ দেহ 
এক নয়নে কাজর রেহ 
বাহে রজিত মঞ্জির এক 
এক বৃগণ্ডল দোলনী | 
শিথিল ছন্দ নীবি নিবদ্ধ 
বেগে ধায়ত যুৰতিবৃন্দ 
ধসত বসন রসন চোলি 
গলিত বেণী লোলনী ॥ 
ততহি বেলি সধিনী মেলি 
কেহ কাহক পথ না হেরি 
এছন মিলল গ্রোকুল চন্দ 
গোবিন্দদাস বোলনী ॥” 
বৈষ্বপদকর্তা কৰি চণ্ডীদাস বংশীনাদাকৃষ্ট-চিত্তা বৃজদন্দরীগণের রাসাভিসারের একটি 
্য়গ্রাহী আলেখা রচনা করেছেন- 


মধুর মুরলী গীত । 

অবিচল কূল, রমণী সকল 
শনিয়। হরল চিত ॥ 

শৰণে যাইয়া রহিল পশিয়া 
বেকতে বাজিছে বাঁশি | 

আইস আইস বলি, ডাকয়ে মূরলী, 
যেন ভেল সুধরাশি ॥ 

জানন্দে অবশ, পুলক মানস 
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গৃহ ধর্ম যত হইল বিসরিত, 
সকল করিল বাধে | 
রাইর অগ্রেতে যতেক রমণী, 
কহয়ে মধুর বাণী | 
ও এ পুন, কিবা বাজে তান, 
কেমন ক্রয়ে প্রাণী ॥ 
সহিতে না পারি মুরলীর ধনি, 
পশিল হিয়ার মাঝে | 
বরজ তরুণী, হইল বাউরী, 
হরিল লোকের লাজে ॥ 
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্তীনে, 
চুলাতে রাধি বেসালি | 
তাজি আবর্তন, হই আনমন, 
এঁছনে সে গেল চলি ॥ 
কেহ শিশ্ত লইয়া কোলেতে করিয়া 
দুগ্ধ করায়ে পান | 
শিশ্ত ফেলি ভূমে, চলি গেল ভুমে 
স্তুনি মুরলীর গান ॥ 
কেহ বা৷ আহিল, শয়ন করিয়া 
নয়নে আছিল নিদ | 
যেন কেহ আসি, চোরাই লইল 
নয়নে কাটিয়া সিধ ॥ 
কেহ বা আছিল, রম্থন করিতে, 
তেমতি চলিয়৷ গেল । 
কৃষামুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া 
সব বিসরিত তেল ॥ 
সকল রমণী, ধাইল অমনি, 
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যমুনার কুলে কদম্বের মূলে, 
মিলল শ্যামের সনে | ( শরীদামূতমাধূরী ) 
অনুরাগিণী রাসাভিসারিকা গোপীগণ মুরলীনাদের আকর্ষণে সকলে শ্রীকৃষের নিকট 
আগমন করলেও কতকগুলি গোপী পতিগণ কর্তৃক গৃহে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন | তাদের সম্বন্ধে 
শীল শ্রকদেবের উক্তি- 
“ঘন্তগূহগতাঃ কাশ্চিদ্‌ গোপোহলন্ধৰিনিগমাঃ | কৃষ্যং তন্ভাবনাযক্তা দধবমীলিতলোচনাঃ ॥ 
দুঃদহপেষ্ঠবিরহ-তীন্রতাপধূতান্তভাঃ | ধান পাপ্তাচ্যতাশ্রেষ-নিরৃতা। ক্ষীণমন্্রলাঃ ॥ 
তমেব পরমাত্মানং জারবৃদ্ধাপি সঙ্গতাঃ | ভহগ্তণময়ং দেহং সদা: পৃক্ষীণবন্ধনাঃ |” 
( ভাঃ ১০/২৯/৯-১১ ) 
অর্থাৎ “গৃহমধো পতিসেবনরতা কতকগুলি গোপরমণী কোনমতেই গৃহ হতে নির্গত হতে 
না পেরে গৃহ মধোই লয়নমুদ্রণ করে শীকৃষ্যকে ধান করতে লাগলেন | এই সকল গোপীগণের 
দুঃসহ শীকৃষ্ণবিরহ তাপে সর্ববিধ অন্তত দূর হল এবং ধানযোগে শ্ীকৃষ্ঞমিলন প্রাপ্তি জনিত 
আননে সর্ববিধ মঙ্গলের অবসান হয়ে গেল | তখন তাঁরা ধানযোগে উপপতি বুদ্ধিতে সেই 
পরমাত্যাকে প্রাপ্ত হয়ে সর্ববিধ বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ গুণময় দেহ তাগ 
করলেন |’ এঁরা সাধনসিদ্ধা, বুজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও নিতাসিদ্বাগণের সঙ্জের অভাবে 
প্রেম-নেহাদি ভূমিকায় আরঢ় হতে পারেননি ; এজনা এঁদের পতিসন্্ হয়েছিল, কেউ কেউ 
অপতাবতীও হয়েছিলেন ( বিশ্বনাথ ), এরাই অস্তগুহে পতিগণকর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন | এরা 
পূর্বে দণডকারণাবাসী খষি ছিলেন, পদ্মুপুরাণ উত্তরধণ্ডে এদের পরিচয় পাওয়া যায় | যথা- 
“পুরা মহ্র্যয়ঃ সব্বে দঁকারণাবামিনঃ | 
দৃষ্টা রামং হিং তত্র ভোজুমৈচ্ছন্‌ সুবিগ্রহমূ ॥ 
তে সর্বে স্ত্রীতিমাপন্নাঃ সমুভ্তাম্ গোকুলে | 
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা তবার্ণবাও | 
অর্থাৎ “পুরাকালে দণ্ডকারণো গোগালোপাসক খধিগণ শরীকৃষ্ণকে গ্োপীতাবে ভজন 
করে লাত করার ইচ্ছা করেছিলেন | ভগবান্‌ শীরামচন্দ্রকে দর্শন করে শরীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য দর্শনার্থ 
তদের নিজতজনীয় শীকৃষ্ণবিষয়ক সংস্কার উদৃদ্ধ হয়েছিল, তীরা শীকৃষ্যকে স্ত্রীভাবে ভোগ করতে 
ইচ্ছা করেছিলেন | যদিও লজ্ভাবশতঃ সাক্ষাৎ সম্স্থে তা বলতে গারেননি, তবু কল্পতরু ন্যায় 
অতীষ্টপ্রক সর্বজ্ শিরোমণি শররামচনতের প্রসাদ হেতু তাঁদের কামনা সিদ্ধ হয়েছিল | তাঁরাই 
গোকুলে স্ত্রীরপে জনগ্রহণ করে বাসনানুরপ ভাবে শীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে ভবসাগর হতে উত্তীর্ণ 
- হয়েছিলেন |” শীমভাগবতের “জহ্পময়ং দেহং সদাং পৃক্ষীণবস্ধনাঃ” ও পদ্ুপুরাণের “ততে 
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মুক্তা তবার্ণবাং” একই কথা | অর্থাৎ এঁদের ভাবসিদ্ধ হলেও দেহসিদ্ধ হয়নি, এজনা সেই দেহে 
পতিসঙ্গ হয়েছিল । পরশ হতে পারে, গোকুলে জাত গোপীগণের দেহ মায়িক হয় কিরপে ? 
তদত্তরে বল৷ হয়েছে, অবতারলীলা প্রপঞচাপ্রপঞ্চ মিশিত বলে তা সন্তু্পর হতে পারে | 
নিতাসিদ্ধ। দেবকীদেবীর অগ্রাকৃত গর্ভেও ছয়টি প্রাকৃত জন্মের কথা শোনা যায় | সুতরাং ও 
গোপীগণের গুণময় দেহই শরীগোবিন্দ মিলনের বাধক হওয়ায় তারা৷ তা ত্যাগ করে চিদাননদম 
দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলেন এবং অনারাত্রে রাস প্রাপ্ত হয়েছিলেন | শ্রীকুষের 
অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়া এ গোপীগণের তাক্ত দেহগুলিকে অস্তর্ভিত করে এগুলির 
অনুরূপ ছায়ামূর্তি সৃষ্টি করে গোপগণের নিকট প্রকাশিত করেছিলেন | ( বৈজ্ঞবতোষণী 
টাকার মর্ম ) | 

এই অস্তগৃহগত| গোপীগণের যে দুঃসহ প্েষ্ঠবিরহে সর্বপ্রকার অন্ততের নাশ এবং ধানে 
শীকৃষ্যমিলনে সকলপ্রকার মঙ্গলের অবসান বর্ণনা কর! হয়েছে এর ব্যাখ্যায় শীমভাগবতের প্রাচীন 
টীকাকারগণ গোপীগণের প্রার্ধকর্ম স্বীকার করেছেন এবং 'অস্তত’ শব্দের ‘পাগ’ ও মঙ্গল" 
শব্দের ‘পূণ্য’ ব্যাথা করেছেন । শীকৃষ্ণবিরহে এঁদের পাগজনিত দুঃখ এবং ধ্যানে শীকৃষ্যমিলনে 
এঁদের পুণাজনিত সুখের ক্ষয় হয়ে প্রারন্বের নাশ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন | কিন্ত 
সাধনতক্তি যাজন করতে করতে যখন অনর্থ নিবৃত্তি হয় তখনি প্রারন্ধাদি সর্ববিধ কর্মফলের 
অবসান হয়ে যায় | এঁরা রতিলাতের পর গোপীদে প্রাপ্ত হয়ে বুজে জন্মলাত করেছেন, সুতরাং 
এঁদের প্রারনতকর্ম স্বীকার করলে পূর্বাপর সিদ্ধান্তের কোনই সঙ্গতি থাকে না | এ বিষয়ে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচার্যগণেরই অভিনব সিদ্ধান্ত এবং সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখা৷ দেখা যায় | শ্বীমং জীবগোষ্বামিগাদ 
তার লঘুতোষণী টাকায় লিখেছেন-“অস্ততং ভগবন্নিতাসংযো?পপ্তি প্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিকা 
তদিরহসফর্তি: | মন্্লঞ্চ তদ্মশায়ামের সুখজনিকা প্রাপ্তবা তসংযোগস্ফর্তি: | যাবতীত্যাং তা্যাং 
বৃত্তিভ্যাং এব প্রৌঢ়তাবঃ সাধক; সিদ্বাতি তাবতোম্চ তয়ো: শগৈর্ভাগায়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব 
তোগো জাত; ইতি ধৃততৃং ক্ষীণতৃঞ্চোন্তম্‌ |” জাতরতি সাধকগণ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্সেবা গরাপ্তির 
জন্য এতই উৎকঞ্চিত হন যে, তাদের সর্বদাই শীকৃষ্যবিরহ-দুঃখের অনুভূতি হয় এবং সময় সময় 
তাঁর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্$সেব চিত্ত৷ করতে করতে এতখানি তন্ময় হন যে, তাতে তাঁদের মিলনানন্দের 
ভোগ হয় | এইভাবে শীকৃষ্ণবিরহ ও মিলনানন্দ ভোগ করতে করতে ক্রমশঃ তীর সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর হন এবং ষথাসময়ে সাক্ষাৎ সেবাধিকার লাতে ধন্য হন | 

এই গোপীগণের নিতাপ্রিয়াগণের সঙ্গের অভাবে তাদৃশ বিরহ ও মিলনাননোর ভোগ 
হয়নি বলেই এঁর! শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার ফলে সহসা! এতধানি 
্রীকৃফবিরহদুঃখ এবং ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে উদিত হওয়ায় বিপুল মিলনানন্দের ভোগ হয়োইল যে 


টিসি ই | 
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তৎক্ষণাৎ তাঁর! শীকৃষ্যের সাক্ষাৎ সেবাপাপ্তির যোগাতা লাভ করেছিলেন | সুতরাং এই প্রকার 
্ীকৃষযবিরহই তাঁদের অন্তত বা দুঃখ এবং চিন্তে শীকৃষ্মিলনই তাদের মন্্ল বা সুধ | প্রানের 
সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই | তাই শীপাদ শ্তকমুনি ‘পাগ’ ও 'পুণা' শব্দ না বলে 'অন্তত' ও 
“মন্গল' এবং নাশ ও ভোগ না বলে ‘ধৃত! ও 'ক্ষীণ' বলেছেন | ঘা হোক পরমোংকহিতা 
রাদাভিসারিকা বৃডসুন্দরীগণ শীকৃষ্যের নিকট এনে তাঁর চারদিকে অবস্থান করতে লাগলেন | 
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শীকৃষ্য তার বংশীনাদাকৃষটচি্তা অসংখা বভসুন্দরীগণকে সেই শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে 
জোৎয়| পুলকিত শ্ীবৃন্দাবনে আগমন করতে দেখে আনন্দসাগরে ভাসলেন | সেই শতকোটি 
বূজবালা প্রতোকেই যেন এক একটি সদা প্রচ্ছুটিত স্বর্ণকমলিনী. অতি সুনির্মল প্রেমমবরন্দরসধারা 
তাদের হৃদয়কোষে বিরাভিত ; কিন্তু রমণীজন সুলভ লঙ্ভা, ধৈর্য, বামাদি হেতু তারা তা হৃদয়েই 
নিবদ্ধ রেখেছেন দেখে মধুসূদন শীকৃষ্য তাঁদের শীমুখে তা উত্তমরূপে বাক্ত করে আস্বাদন করার 
অভিলাষে অতি অপূর্বভ্গীমায় তাঁদের পৃতি উপেক্ষাবচন প্রয়োগ করতে আর্ত করলেন- 
“স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়; কিং কবরাণি বঃ | 
ঝুজসানাময়ং কচিদ্ৰুতাগ্রমনকার ণম্‌ |” 

“হে মহাভাগাবতী পতিবৃতাশিরোমণি বুজদেবীগণ ! স্বাগত ! ( তোমাদের আগমনের 
কুশল ত? ) আমি তোমাদের কি প্রিগ্নাচরণ করতে গারি ? বৃজের সব কৃশল ত ? তোমাদের 
এখানে আগমনের কারণ কি ?” এই ম্বোকে শ্রীকৃষ্ের অনুরাগিণী গোপীগণের প্রতি 
'মহাভাগাবতী" বা 'পতিবুতাশিরোমনি' বলে সম্বোধন, স্বাগত সম্ভাষণ, “আমি তোমাদের কি 
প্রিয়াচরণ করতে পারি, তোমাদের আগমনের কারণ কি’ ইত্যাদি উক্তি স্পষ্ট: তাঁদের প্রতি চরম 
উপেক্ষার বাণী | পূর্বরাগদশা৷ থেকেই যে কৃষানুরাগিণী ব্জসুন্দরীগণের শীকৃষ্ণের সহিত প্রবল 
মিলনোকণ্ঠায় একটি ক্ষণ কল্লের নায় অতীত হয়েছে, সেই মিলনোতকণ্ঠা বর্ধিত হতে হতে 
এক্ষণে চরম দশায় উপনীত হয়েছে | আজ এই প্রদোষকালে আবার তিনি বংশীসুরে তাদের 
সঙ্গে মিলনের সুস্পষ্ট ইক্গিত জানিয়ে তাদের আমস্ত্রণ করে এনেছেন | তীরাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
মিলনোৎকণ্ঠায় পাতিবত্ধর্ম, আত্মীয় স্বজনাদিকে ত্যাগ করে তীর কাছে ছুটে এসেছেন | তাঁদের 
ধারণা শ্রীকৃষ্ণও তাঁদের সহিত মিলনের নিমিত্ত অনুরূপ উতকন্ঠিত, তাঁরা তার নিকট উপস্থিত 
হলেই তিনি কত অনুরাগতরে তাদের সহিত মিলনবিলাসাদি করে তাঁদের সুচির আকাঙ্জা পূরণ 
করবেন | কিন্ত হায় ! তীর মুখে এই উপেক্ষার বাণী স্তনে তীরা ভাবলেন, যে আশার আলে 
দেখে তাঁরা পতন্্রীর নায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই আশার আলোক নির্বাপিত ! 
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05 উরি. 

বিবিধ কলাকুশল বাগ্মিশিরোমণি শীবুজরাজনন্দন বুভসুন্দরীগণকে নানাবিধ বচনত্্ীতে 
বিমু্ধ করে তাদের অন্তরের সুনির্মল গরমের বার্তা তীদের শ্রীমুখে বাক্ত করার অভিলাষেই 
এভাবে কধা বলছেন, বস্তুতঃ প্রকারান্তরে তার এই বাণীর মধোই নিহিত রয়েছে প্রার্থনার 
যথেষ্ট ইক্তিত | যেমন “স্বাগতং বো৷ মহাভাগাঃ” হে বুজসুন্দরীগণ ! তোমরা মহাতাগাবতী, কারণ 
এই নির্জন-বৃন্দাবনে জ্োওক্লা-পুলকিত রজনীতে অনুকূল নায়ক আমার সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত সব 
তাগ করে ছুটে এসেছ, তোমাদের এই আগমন সতাই 'সৃ-আগতং' ( স্বাগতং ), রভনীকালে 
অনুরাগী নায়কের নিকট অনুরাগিণী নায়িকাগণের এভাবে আগমন সতিই অতি উত্তম আগমন | 
এরগ অনুরাগভরে যধন তোমরা আমার নিকট এসেছ তখন বল-“প্রিয়ং কিং করবাণি বং” 
আমি তোমাদের কি প্রিয়াচরণ করব অর্থাৎ বনবিহার, রাসবিহার, জলবিহার পৃভৃতি কিরূপ বিলাসে 
আমি তোমাদের আনন্দিত বা তোমাদের গ্রীতিবিধান করতে পারি | তোমাদের নায় পরম 
মুরসিক৷ নায়িকাগণের অনুকূল নায়কের নিকট এসে এভাবে নিরব থাকা সমুচিত নয় | 

আবার জিজ্ঞাস করলেন, “বৃজস্যানাময়ং কৃচিৎ ?” বুজের কৃশল ত ? কারণ বুজে কোন 
অমুরাদির উপদ্রব থাকলে বুজবাসিগণ আমার কাছে এসে পড়বেন, তাতে আমাদের স্বচ্ছন্দবিহারে 
বাধ। ঘটবে | তাই আমাদের নিশ্চিন্ত সুখবিলাসাদির জনা বুজের কুশল অবশাই অপেক্ষিত | 
এক্ষণে “কৃতাগমনকারণং” “আগমনং কং যুস্মাকং আগমন-সুধমেব অরণং শরণং যসা তং মাং 
কৃত ময়। সহ বিশুস্ত-প্রেমালাপং কুরুত” অর্থা তোমাদের সুখাগমনই যার একমাত্র শরণ বা চরম 
আকাঞ্জণীয় বিষয়, সেই আশাতেই যে আমি সব ছেড়ে এই যমুনাতটে এসে তোমাদের প্রতীক্ষায় 
বসে আছি, এস আমার সন্ধে তোমরা পরণয়ালাপাদি আর্ত কর | আবার বল্লেন- 

“রজন্যেযা ঘোররূপা। ঘোরসত্বনিষেবিতা | 
গ্রতিযাত বূজং নেহ স্বেশবং সত্রীতিঃ সুমধামাঃ ॥৮ 

“হে সুমধাম। বুজমুন্দরীগণ ! এই স্বতাব-ভীষণ হিং্রজন্ত সমাকুল রজনীকালে তোমাদের 
ন্যায় পতিব্রত। রমণীগণের এখানে অবস্থান কর! সমুচিত নয়, অতএব তোমরা বুজে ফিরে 
যাও |" এই শোকে বুজরাজনন্দন বুজদেবীগণকে তাদের ন্যায় কুলবতী রমণীগণের রজনীকালে 
যে বনে আসা এবং অবস্থান করা সমুচিত নয় উপেক্ষাত্গীতে তাই জানালেন | তাতে 
বৃজসুন্দরীগণ বলতে পারেন যে, “হে ব্রজরাজনন্দন ! তুমি ঘোর রজনী বলছ, কিন্তু এ শার্দীয় 
পূর্ণিমার জ্রোতক্াবতী রজনী আমরা কুসুমচয়নের জন্য এসেছি এই শশধর কিরণে সমুভাসিত 
ররাত্রিকে তুমি ঘোর বলছ কেন ?’ তদৃত্তরে বললেন, অরণা প্রদেশ রাত্রিমাত্রেই তীষণ, কারণ ত 
“ঘোরসত্নিষেবিতা” বজনীকালে ব্যাঘ, ভল.ক, সর্প, বৃশ্চিকাদি হিংস্র ভত্ত সকল অরণোর সর্বত্র 
বিচরণ করে, রমণীগণের তাতে বিপদের বিশেষ সন্তাবনা | বিশেষত: তোমরা সুমধামা, 
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“ন্রাকৃতিত্ত্র গা বসম্তি” এই নায়ে তোমাদের নায় সুন্দরী গুণবতী রমণীগণের রূজনীতে বনে 
আগমন ও অবস্থান কিছুতেই উচিৎ লয় | যেভেতু তোমরা শীষ ৰজে ফিরে যাও ।' 

এই শ্োোকেও আবার গ্রার্থনাভঙ্গিতে যেন বললেন,-'হে ব্ুজসুন্দরীগণ ! 
“রজনোযাঘোররূপা” রনী স্বভারত; ঘোররূপা হলেও আজকার এই শারদীয় পূর্িমানিশি 
স্বভাবতই অঘোররূপা | অর্থাৎ পূর্ণশশধরের শ্তভুকিরণে সমৃজ্বল বনভূমি দিবাভাগের নায় 
গ্রকাশমান | আবার “অঘোরসত্তবনিষেবিত।” এই দিলমানের ন্যায় পৃকাশময় বজনীতে হিংল্র 
জন্তসমূহ আপনাপন গুপ্ত আবাসে লুৱ্ায়িত রয়েছে | শান্ত স্বভাব হরিণ, শশকাদি বনের সর্বত্র 
বিচরণ করে বেড়াচ্ছে | মযূরগুলি নৃতা করছে | বৃক্ষশাধায় কোকিল কোকিলা পঞ্চমতানে কৃজন 
করছে, শ্তকদারী মধুরালাপ করছে | ফুলে ফুলে ভুমর গুঞ্জার করছে | সর্বত্রই নায়ক-নায়িকার 
শৃঙ্গাররসের অপূর্ব উদ্দীপন | অতএব হে সুমধামাগণ ! তোমাদের নায় সোন্দর্য-মাধর্যবতী 
অনুরাগিণী রমণীগণের আমার ন্যায় অনুকূল নায়কের সহিত বিলাস-বিহারাদির এই ত সর্বোত্তম 
স্থান ও অবসর | অতএব “বুজং প্রতি ন যাত, ইহ স্বেয়মূ” তোমরা বুজে ফিরে যেও না, এই 
স্থানে অবস্থান করে আমার সহিত প্রণয়ালাপ ও বিলাস বিহারাদিতে নিরতা হও | 

এই তাবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির প্রতিটি শ্রোকেই উপেক্ষা গার্ধনাতঙ্গীময় অর্থ থাকলেও এবং 
বাগ্গেবীরও আরাধা পরম বুদ্ধিমতী বুজসুন্দরীগণ সব বুঝতে পারলেও তাদের শ্বতাবতঃ 
অনিষ্টাশস্কাতুর চিত্তে উপেক্ষার অর্থই বিশেষভাবে লগ্ন হয়ে তাদের নিদাকণ বাধাতুর করে 


তুলল ! শ্ীপাদ স্তকমুনি বলেছেন- 
“ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণা গোপো গোবিন্দভাষিতম্‌ | 
বিষণ! ভগুসম্বল্লাশ্চিস্তামাপুদূরতায়াম্‌ |” (ভাঃ ১০/২৯/২৮ ) 


“বজদেবীগণ শ্রীকৃষের এরূপ অতি অপ্রিয়বচন শুবণ করে অতিশয় বিষম ও ভগুমনোরথ 
হলেন এবং অপার চিন্তাসাগরে নিমগ হলেন |” তাঁরা মহাদুঃখতারে সাতিশয় পাঁড়িতা হয়ে 
পড়লেন | ধোকাবেগজনিত তপ্ত দীর্ঘস্বাসে তাঁদের বিষ্বাধর বিশ্ত হল | তাঁরা বাম চরণানষ্ঠে 
তুমিলিখন এবং কজ্ছলাক্ত অশ্ধারায় বক্ষোলিপ্ত কৃষম ক্ষালন করতে করতে নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ 
অধোমুখে অবস্থান করলেন | কোটি প্রাণপ্রতিম শ্রীবজরাজনন্দনকে এরূপ অপ্রিয় বাকা বলতে 
দেখে তাদের প্রণয়কোপের উদয় হল তখন জ্বধারা মুছে গদগদ কুদ্ধকন্ঠে শীবৃজরাজনন্দনকে 
অন্তরের কথা বলতে লাগলেন | কোন যৃধেস্বরী বললেন- 

“মৈবং বিভোহহঁতি তবান্‌ গদিতুং নৃশংসং সন্তাজা সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্‌ | 

ভক্তা ভজ্জস্ব দুরবগ্রহ মা তাক্তাম্মান্‌ দেবে! যথাদিপুরুযো ভজতে মুমুক্ষুন্‌ ॥” 

(ভাঃ ১০/২৯/৩১ ) 
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“হে গ্রাণবল্পত ! হে স্বচ্ছন্দ বিছারিন্‌! তুমি প্রেমকোমল স্বভাব হয়েও আমাদের এমন 
নৃশংস বচন প্রয়োগ করছ কেন ? আমরা সর্বত্যাগ করে তোমার চরণসেবন লালসাতেই এখানে 
এসেছি, আমাদের পরিত্যাগ করো ন| | আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ যেমন সংসারঘুক্তিকামী বাক্তিগণ্রে 
মনোরথ পূরণ করেন, তুমিও তদ্রুপ আমাদের মনোরথ পূরণ করে ধনা কর |” 

শ্রীল গোল্বামিপাদগণের মতে শতকোটি গোপবালাগণের মধো গরধানা যৃধেষরীগণই 
শ্রীকৃষ্ের উপেক্ষা বচনের উত্তর প্রদান করেছেন | এই প্রথম শ্লোকটি ধীরামধা| নায়িকার 
উক্তি | “ধীরা তু ব্তি বত্রোন্তা। সোওগ্রাসং সাগসং প্রিয়মূ” অর্থাৎ ধীর নায়িকাগণ কুতাপরাধ 
প্রিয়ের উৎকর্ষ বর্ণনগূর্বক বক্তোক্তি প্রয়োগ করে থাকেন | 'বিতো' সম্বোধন করায় উৎকর্ষবর্ণন 
পূর্বক বক্তোক্তি প্রয়োগ কর! হয়েছে | 

“মৈবং বিভোহহঁতি তবান্‌ গদিতৃং নৃশংসং” ‘হে প্রাণবলুত ! তোমার এরপ নৃশংস 
বাকা প্রয়োগ কর! উচিৎ নয়’, এই কথায় “স্বাগতং বো মহাভাগাঃ” শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যাংশের 
উত্তর প্রদান করা হয়েছে | “সন্তাজা সর্ববিষয়ান্‌ তব পাদমূলং ভক্তা তত্ত্ব” অর্থাৎ “জামা 
সর্বতাগ করে তোমার চরণপ্রাস্তে এসেছি আমাদের মনোরথ পূরণ কর’ এই বাকো শীকৃষের 
প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ’ এবং 'ুজসানাময়ং কচ্চিৎ কৃতাগমনকারণম্‌' এই বাকাগুলির উত্তর 
প্রদান কর! হয়েছে । এঁর ‘দুরবগ্রহ’ সম্বোধনের তাওপর্ষটি গৃঢ় | মেঘ সঞ্চারিত হয়ে যদি বৃষ্টি না 
হয়, তবে তাকে 'অবগ্রহ' বলে | 'দুরবগ্রহ' সয়োধনে গোপীগণ যেন বললেন, “হে শাম 
জলধর ! তুমি বংশীনাদরূপ গর্ভনে অসংখ্য গোপীচাতকীকে আহ্বান করে এনে এক্ষণে 
লীলামূতের পরিবর্তে উপেক্ষাবাকারূপ বিষ বর্ষণ করছ | মেঘ যর বৃষ্টি না দিয়ে চাতকীগণের 
উপর বন্ধু নিক্ষেপ করে তবু চাতকীগণ মেঘকে ছেড়ে কুত্রাপি ফিরে যায় না | তদ্রুপ আমরা 
তোমার চরণসান্লিধো বরং প্রাণত্যাগ করব তবু তোমার চরণসান্মিধা ত্যাগ করে গৃহে যাব না ।' 

শ্ীকৃষ্ঝবচনে উপেক্ষার অন্তরালে যেমন প্রার্থনার ইঙ্গিত রয়েছে, পরম সুরসিকা 
গ্রোপীগণেরও তেমনি প্রার্থনাবাণীর অন্তরালে রয়েছে উপেক্ষার মধুর ইঙ্গিত | 

“হে বিতো৷ ! তবান্‌ এবং নৃশংসং গদিতৃূং মা অর্হতি” ‘হে বরজরাজনন্দন ! তুমি 
আমাদের রাজপুত্র, আমাদের উপর তোমার সর্বতোতাবে কর্তৃত আছে বলে রমণীগণের প্রতি 
তোমার এরূপ অন্যায় বচন প্রয়োগ করা কর্তব্য নয় | আমরা কুলবতী রমণী কুসুমচয়নের জনা 
এই জ্যোৎয়াবতী রজনীতে বনে আগমন করে সহস। তোমার কাছে এসে পড়েছি | তুমি 
'স্বাগতং বে মহাতাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ’ ইতাদি স্পষ্ট: মিলনসূচক বাকা প্রয়োগ করছ 
কেন ? তোমার যদি পররমণী বিলাসের একাস্ত বাসনাই থাকে, “সর্কবিষয়ান্‌ সন্তাজা তব 
পাদমূলং ভক্তা: দুরবপ্রহং (স্বচ্ছন্দং যথা সাং তথা ) ভজন্ব |” অর্থাৎ যে সমস্ত রমণীগণ 
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তর, নাদি পরিজাগ করে তোমার চরণ দেবাডিলাযে তোমার নিকট উদিত ন অ 
হবে তুমি তাদের মনোরথ পূর্ণ করে নিজ বাসনা চরিতার্থ করতে পার | “অস্মা্‌ আতাজা” 
আমাদের সঙ্গে মিলন কামনা সর্বতোভাবে পরিতাগ কর |" “আদিপূরুমঃ নারায়ণো দেবঃ থা 
মুম্দুন ভক্তানের তজতে নতু অভক্তান" এই বুজে তুমি 'নাৰায়ণসমগণৈঃ! অর্থাৎ নারায়ণ 
তুলাগুণশালা বলে খ্যাত | নারায়ণ ঘেমন তীর শীচরণ-সেবাতিলাধী ভন্তগণকেই সেবা ছান 
করেন অভক্তগণকে দেন লা, তেমনি তোমার আলুরক্তা রমণীগণের সহিত মিলিত হয়ে পরবধূ 
লিখেছেন- 

“ছুইও না ছুঁইও না নিলাজ কানাই আমরা পরের নারী | 

পরপ্রুষের পবন পরশে সচেলে সিলান করি | 

গোবিন্দদাসের বচন মানহ না কর এমন ঢঙ্গ | 

যোই নাগরী সে রসে আগোরী কৰহ তাকর সঙ্গ |". 

শীকৃষ্য যে নিখিল ইন্দিয়ের সঙ্গে তাদের চিন্তমনপাণকে জাকর্ষণ করেছেন, সুতরাং গৃহে 
যাবার তাঁদের সামর্ধা নেই এবং গৃহে তাদের কিছু গ্ুয়োজনও নেই, কোন মৃতেশ্বরী তা স্পষ্টভাবে 
্রার্থনাবাণীতে শীকৃষ্ণের নিকট ভ্রাপন করলেন ( ভাঃ ১০/২৯/৩৪)- 

“চিত্তং সুধেন তবতাপহৃতং গৃহেষু যন্িিশতৃত করাবপি গৃহাকৃজো | 

পাদৌ পদং ন চলতস্তৰ পাদমূলাদ যাম; কথং বৃজমথে৷ করবাম কিং বা |” 

“হে কৃষ্ণ ! তুমি আমাদের গৃহাভিনিষ্ট চিন্ত এবং গৃহকার্ষরত করছয় অনায়াসে নিজের 
দিকে আকর্ষণ করেছ | আমাদের পদছয় তোমার চরণ ছেড়ে একপদও অগ্রসর হতে পারছে না, 
অতএব আমরা গৃহে কিরপে যাব, গিয়েই বা কি করব ?' 

শ্রীকৃষ্ণ যে বৃজসুন্দরীগণকে “পৃতিযাত বৃজং নেহ স্েয়ং স্ত্রীতিং সুমধামা” ইত্যাদি 
বাকো গৃহে ফিরে যাওয়ার জনা-বলেছেন, এই শ্রোকে তার এই বাকোর উত্তর দেওয়া হয়েছে | 
এই যুধেশ্বরী সবীকৃষ্কের পৃতি পার্থনাভঙ্গীতে বললেন, ‘হে কৃষ্ণ | আমরা যতদিন পর্যন্ত না 
তোমার ভুবনমোহন এই রূপ দেখেছিলাম এবং যতক্ষণ না তোমার বিশ্ববিমোহন বেণুগান 
শ্বনেছিলাম ততদিন আমাদের চিত্ত গৃহকার্ষেই অতিনিবিষ্ট ছিল এবং হত্তপদাদিও গৃহকার্ষে 
গ্বৃত্ত ছিল | কিন্তু তোমার রূপদর্শন ও বেণুশববণের পর চিত্ত হতে চিরতরে গৃহাতিনিবেশ 
দূরীভূত হয়েছে এবং ইন্দিয়াদিও গৃহকার্য থেকে চিরতরে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে এক্ষণে আমরা 
তোমার চরণকেই পরমসার বলে বরণ করে নিয়েছি |" 


82 [ মাধুষঁতত্ববিজ্ঞান 

শীকৃষ্য যদি বলেন, ‘হে বৃজুন্মরীগণ ! তোমাদের চিত্ত যদি আমাতে অভিনিবিষ্ট থাকে, 
তাতে কেউ তোমাদের কিছু দোযারোগ করতে পারবে না, কিন্তু গৃহ ছেড়ে আমার নিকট অবস্থান 
করলে তা লোকদৃষ্টিতে নিন্দনীয় হবে, অতএব তোমর! গৃহে ফিরে গিয়ে কার্যে নিবিষ্ট হও |! 
তদুতরে ব্রজগুন্দরীগণ বললেন, “ওহে তুমি যে আমাদের চিন্তকেই আকর্ষণ করেছ তা ময়, 
আমাদের হাত দুটিকেও আকর্ষণ করেছ, এরা তোমার সেবা ছেড়ে আর কোন গৃহকার্ষই করতে 
পারবে না৷ |" শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন, “হে বুজদেবীগণ ! তোমরা যদি হাতে গৃহকার্য নাই করতে 
পার তবু গৃহে অবস্থান করলে তা৷ দোষণীয় হবে লা, আমার কাছে তোমাদের অবস্থানটি নিন্দনীয় 
হবে | তদৃত্তরে বললেন, “পাদৌ পদং ন চলতত্তব গাদমূলাদ্‌" “হে কুষ্য ! তুমি আমাদের 
চরণছয়কেও এমনভাবে আকর্ষণ করেছ যে, আমাদের পদছয় তোমার সান্নিধা ছেড়ে কোধাও 
একপদও যেতে অক্ষম | আমর কি করে গৃহে যাব ?’ শীকৃষ্য যদি বলেন-'হে বুজবালাগণ ! 
আমি যদি তোমাদের গৃহ পর্যন্ত যাই, তবে তোমরা অবশাই গৃহে যেতে পারবে, চল, আমি 
তোমাদের পোঁছে দিয়ে আসি |’ তদৃত্তরে বললেন, “করবাম কিং বা" আমরা গৃহে গিয়ে কি 
করব ? হে সর্বাকর্ষক ! তুমি আমাদের নিজ চরণসেবা দানে চিরকৃতার্থ কর |" 

এই যোকের উপেক্ষাতঙ্গিও অতি সুন্দর | ব্রজদেবীগণ বললেন-“হে কৃষ্ণ ! তুমি কি 
মনে করেছ যে, তোমার রূপে এবং বেণুগানে মুগ্ধ হয়ে আমর কুলধর্ম ত্যাগ করে তোমার সহিত 
মিলন কামনায় এখানে এসেছি ? ত! যদি মনে করে থাক, তাহলে তুমি মহ! ভূমেই পতিত 
হয়েছ | আমরা আমাদের গৃহের মঙ্গল কামনায় রজনী-বিকাশী কুসুমে বনদূর্গার গৃজো করব বলে 
এধানে এসেছি |" “অস্মাকং চিত্তং গৃহেযু নির্বিশতি অতঃ সুখে এব বর্ততে নতু তবতা অপন্বতং 
এবং করাবগি গৃহাকৃতো নির্বিশতঃ” আমরা কুলধর্মনিরতা বুজবনিত। আমাদের চিত্ত সর্বদাই 
গৃহকার্ষে নিবিষ্ট হয়ে আনন্দে থাকে তাকে আকর্ষণ করা তোমার সাধ্যাতীত । হত্তগুলিও সতত 
গৃহকার্ষে নিরত থাকে | আমর সেজন্য এখনি বুজে যাব, তুমি আমাদের এখানে থাকতে বলছ 
কেন? “গাদৌ পদং ন চলতত্তব পাদমূলাও ? অতএব কথং বুজং ন যাম ? অত্র কি করবাম ?” 


“আমাদের পদ কি তোমার নিকট থেকে অনাত্র যেতে পারছে না? অতএব আমরা বুজে যাব না . 


কেন? এখানে থেকে আমরা কি করব ?, 
শ্রীৃষের ব্িভূবনসূন্দর রূপে এবং ভুবনমোহন বেণুগানে পাতিব্তাদি ত্যাগ করে শ্রীকৃফে 
আকৃষ্ট না হয় বিশ্বে এমন কোন রমণীই থাকতে পারে না, তাঁর পৃতি পার্থনাভঙ্গীতে কোন 
যুখেশ্বরী তা গ্রতিপাদন করেছেন- 
“কা সাঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-সম্মোহিতার্যচরিতান্স চলেং ত্রিলোক্যাম্‌ । 
ব্রৈলোকাসৌতগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূপং যদ্রোছিজদ্রমমূগাঃ গুলকানাবিভূন্‌ ॥”( ভাঃ ১০/২৯/৪০ ) 


এরি 
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‘হে কৃষ্য ! ত্ৰিভুবনে এমন কোন্‌ রমণী আছে যে, তোমার মধ্রাক্ষুট পদাবলী ও 
স্বরালাপ সমন্বিত বেণুগীত শূবণে এবং তোমার & ব্রৈলোকাদুন্দর রূপদর্শনে বিমোহিত হয়ে 
আর্ধপথ হতে ভট্ট না হয় ? রমণীর কথা দূরে থাক, তোমার ও ভুবনমোহন বূগে এবং 
বংশীতানে পক্ষী, গবাদি পত্তগণ এমনকি বৃক্ষ লতাগুলিও পরমানন্দে পুলকিত হয় |" 
শীমন্মহাপৃতু শীলাচলে বূর্দাকৃতি-অনুভাব শান্তির পর শীন্বরূপদামোদরের মুখে এই শ্রোকটি শুবণ 
করে প্রলাপে এই শ্রোকের অর্ধান্থাদন করেছেন- 

“হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ, 

কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন | 

কৃষের মধুর হাসাবাণী, জাগে তাহা সতা মানি, 

রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন | 
মাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় | 

এই ত্ৰিজগত তরি, আছে যত যোগা নারী, 

তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ? 

কৈলা যত বেণুঞ্নি, দিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী 

দৃতী হঞ| মোহে নারীর মন | 

মহোৎকণ্ঠ৷ বাঢ়াইয়া, আর্ধাপধ ছাড়াইয়া 

আনি তোমায় করে সমপণ ॥ 

ধর্ম ছাড়াও বেণুারে, হান কটাক্ষ-কামশরে, 

লজ্জা তয় সকল ছাড়াও | 

এবে আমায় করি রোষ, কহ পতি তাগ দোষ, 

ধার্মিক হা ধর্ম শিধাও ॥ 

অনা কথা অনা মন, বাহিরে অনা আচরণ, 

এই সব শঠ-পরিপাট | 

তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ, 

ছাড় এই সব কুটিনাটি ॥ 

বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে, 

অমৃত সমান তৃযণ সিঞ্চিত | 

তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হবে প্রাণ 

কেমনে নারী ধরিবেক চিত |”. (চৈ: চঃ ) 


84 | মাধূর্যতত্ববিজ্ঞান 
বজদেবীগণের বচন প্রয়োগ কৌশলে এই শোকে উপেক্ষাতঙ্গীরও ইন্ছিত প্রদর্শিত হয়েছে 
যথা-“অক্র-হে কৃষ্ণ ! তে কলগদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা সতী ভ্রিলোকাং কা স্ত্রী 
আর্ধাচরিতাদ্থেতো! ন'চলেও তব সকাশাও নাপযায়াও | যং ষস্মা তৰ ইদং ত্লোকাসৌতগং 
রূপং নিরীক্ষা গোদিজদ্রমমূগা অপি পুলকানি অবিভূন্‌ ততঃ তন্িরীক্ষাি কা স্ত্রী ন চলেং ? 
অপিত সর্া এব চলেযুঃ |” 
ব্জদেবীগণ বললেন, “হে কৃষ্ণ ! তোমার এই মধুরাস্ফুট বেণুসন্নীত শবণে বিমোহিত। 
হয়ে এই ত্রিজগতে পাতিত্িতধর্মনিরতা। কোন্‌ স্ত্রী তোমার কাছ থেকে দুরে অপসারিত না হয়? 
যেহেতু তোমার এই ত্রৈলোকা সুন্দর রূপ দর্শনে গো-হরিণাদি পশ্ত, পক্ষিসমূহ এমনকি বৃক্ষলতা 
পর্যন্ত পুলকিত হয়ে থাকে | এত সব দেখেও বিশ্বে কোন পতিতা স্ত্রী তোমার কাছ থেকে দূর- 
দুরান্তে অপসারিত না হয়ে যায় ? অর্থাৎ সকল পতি-অনুরক্ত স্ত্রীই তোমার কাছ থেকে এমন 
জায়গায় পালিয়ে যায়, যেখানে থেকে তোমার এই সর্বনাশা রূপ দেখা এবং বেণুগান শোনা না 
যায় | অতএব এই রক্তনীকালে আমরা তোমার কাছে থাকব কেন ? এখনি আমরা বুজে পশ্থান 


করব |? 
গোপীগণসহ শীকৃষ্যের মিলন ও অন্তর্ধান 


এভাবে গোপীসহ গোপীনাথের কত কত সরস উক্তি-পরতুভির পর শরীকৃষ্ত গোপীগণের 
প্রেমের বাণী তাদের শ্রীমুধে শববণ করে স্বীয় মনোরধ পূর্ণ করলেন এবং অবহিখা আগ করে 
হাসতে হাসতে তীদের সঙ্গে মিলিত হলেন | প্রণয়কোপ ও বিরহদূঃখের অবসানে কত শত 
শৃঙ্গার ভাব-বিমণ্ডিতা গোপীগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদি গান করতে লাগলেন 
এবং শতকোটি গোগবাল৷ পরিবৃত হয়ে তারকাগণ পরিবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের নায় শীকৃষ্ 
বৈজয়স্তীমালায় সুশোভিত হয়ে বৃন্দাবন উজলিত করে উচ্চৈক্ষারে গান করতে করতে বনবিহার 
করতে লাগলেন | এরূপে ব্রজদেবীগণ সঙ্গে বিবিধ বিলাসাদি রজ্গে ষমুনাতরক্সবাহী বাতাসে 
সুখশীতল এবং কুমুদগন্ধে বাসিত-কগূরচূর্শের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুকোমল বালুকাকীর্ণ যমুনাপুলিনে 
আগমন করলেন | সেখানে- 
“বাহপুসারপরিরস্ববরালকোরুনীবীন্তনালতননর্মনধাগনগা্ত: | 
দ্ধেললাবলোকহসিতৈবুজসুন্দরীণা-মুত্ত্ত়ন রতিপতিং রময়াঞ্চকার |” ( ভাঃ ১০/২৯/৪৬ ) 
“সেখানে উপনীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কাকেও গাঢ় আলিঙ্গন, কারও হস্ত অলকাবলী, উর, 
নীবী, স্তনাদি স্পৰ্শন, পরিহাস, কারও অস্ত্রে নখাগ্গাত, কারও সঙ্কে বিবিধ ক্রীড়া, কারও প্রতি 


কটাক্ষগাত, কারও সঙ্গে মধ্রহাসা করে বৃজসুন্দরীগণের কামোদ্দীপনপূর্বক বিবিধতাবে রমণ করতে 
লাগলেন |” 


গোপীগণসহ শীকৃষ্তের মিলন ও অন্তর্ান | চা 


স্বয়ং ভগবান্‌ শঁকৃষ্ণের নিকট থেকে এরূপ পরম সমাদর লাভ করে বৃজরমণীগণ মানিনী 
হলেন এবং পতোকেই জগতের সকল রমণীগণ অপেক্ষা নিজেকে সৌভাগাবতী বলে মনে 
করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেই সৌভাগাগর্ব ও মান দেখে তার পুশমন ও পসাদন জনা 
“তাদাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষা মানঞ্চ কেশবঃ | 
গ্রশমায় প্রসাদায় তত্রেবাস্তরধীয়ত |”. ( ভাঃ ১০/২১/৪৮ ) 
এই শ্রোকের গৌড়ীয়বৈষ্বাচার্ষগণের বাধা! এরূপ যে, বুজরমণীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 
যখন বিবিধ বিহারে প্রবৃত্ত হলেন, তখন তীর নিকট অতুলনীয় পেমবাবহার পাপ্ত হয়ে বজরমণীগণ 
সৌভাগাগর্বিতা হলেন এবং ব্ৃজরমণী-শিরোমণি শীরাধারাণী মানিনী হলেন | শীকৃষ্য তখন 
বুজরমণীগণের সৌভাগাগর্ব প্রশমন এবং বৃভরমণীমুক্টমণি শ্রীরাধার মান প্রসাদন জনা 
শরীরাধারাণীর সহিত অন্তর্ঠিত হলেন | “অত্র বক্ষামাণানসারেণ শ্রীরাধৈর সহামবদ্ানং জম” 


লঘুতোষণীটাকা) অর্থাৎ শীকৃষ্যান্তর্ধানের পর প্রেমোল্মাদিনী বৃজসুন্দরীগণের শীক্ফ্যান্নেষণকালে 


তাঁরা যে নির্জনে কোন মহামহীয়দী রমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিলাসাদির চিন্ত দর্শন করেছেন 
এবং অবশেষে তাঁকে প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই ব্রজরমণীমুক্টমণি শীশীরাধারাণী | অতএব শীস্তকমুনি 
এখানে স্পষ্টতঃ শরীরাধার সঙ্গে শীকৃষ্যের অন্রধানটি বর্ণনা না করলেও তীর পরবর্তি বর্ণনার থেকে 
শ্রীকৃষ্ণ যে শীরাধার সহিতই অন্তহিত হয়েছেন তা সূশ্প্টভাবেই ডানা যায় । 
শীল কবি জয়দেবের শ্বীগীতগোবিন্দ কাবোও বসন্তরাস বর্ণনায় শতকোটি গোপী অপেক্ষা 
শ্রীরাধারাণীর প্রেমের অননাসাধারণ মহত্ব এবং এক শীরাধারাণীর জলা শীকৃষ্ধের শতকোটি 
গোপীকে ভাগ প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় | 
“বিরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ | বিগলিতনিজোতকর্ষাদীর্যাবশেন গতানাত: ॥ 
কচিদপি লতাকুজে গজন্মধূব্তমগ্ডলীমুখরশিধরে লীনা দীনাপাবাচ রহঃ সধীম্‌ |” (২/১) 
শ্রীকৃষ্কে গোপবধূগণ সঙ্গে সমভাবে কেলি করতে দেখে পরম প্রেমবতী শ্রীমতি 
রাধারাণী শীকৃষ্যের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বাবহার না৷ পেয়ে ঈর্ষান্বিত হলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ 
করে যার শিখরদেশ মধুপগুঞারে মুখরিত ছিল সেই নিভৃত নিকৃজগৃহে প্রবেশ করে দীনবচনে 
নিজসধীর নিকট স্বীয় মনোবেদন। জ্ঞাপন করতে লাগলেন |” 
এদিকে শীকৃষ্য ষধন শতকোটি গোপীমগুলীমধো তাঁদের শিরোমণি স্বরূপ! শীরাধারাণীকে 
দেখতে গেলেন ন! তখন তীর সবই শুনা বলে মনে হতে লাগল তিনি. তৎক্ষণাৎ গ্রোপীমণ্ডলী 
ত্যাগ করে শ্রীরাধার অন্বেষণে চলে গেলেন | 


“কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঞ্জলাম্‌ | 
রাধামাধায় হয়ে ততাজ বৃজসুন্দরীঃ | 
ইতন্ততত্তামনুসূতা রাধিকামনন্নবাণর্ণখিষ্নমানসঃ | 
কৃতানুতাপ: স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুজে বিষসাদ মাধব; |” 
গোদাবরীতটে শীল রামানন্দরয শ্রমন্মহাপ্ভূর নিকট শরীকৃষ্যকথা বর্ণন পুসন্নে এই দুটি 
শ্রোকের অতি সুন্দর ব্যাথা করেছেন- 
“এ-দুই শ্বোকের অর্থ বিচারিলে জানি | 
বিচারিতে উঠে যেন অমূতের খনি | 
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস | 
তার মধো একমূর্তি রহে রাধাপাশ ॥ 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র মমতা | 
রাধার কুটিল পম হইল বামতা ॥ 
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি | 
তীরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল! শ্রীহরি ॥ 
সমাক্‌ বাসন৷ কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা | 
বাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্ালা ॥ 
তাহা বিনু রাসলীলা। নাহি ভায় চিতে | 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেল৷ রাধা অন্বেষিতে ॥ 
ইতস্তত; ভুমি কাঁহা রাধা না গাইয়া | 
বিষাদ করেন কাম-বাণে খিষ্ন হৈয়া ॥ 
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাগণ | 
ইহাতেই অনুমালি শ্রীরাধিকার গুণ |” (চৈঃচঃ) 
মহাজন-পদাবলীতেও শ্রীরাধারাণীর সহিত শীকৃফ্যের অন্তর্ধানের কথাই জান! যায়- 
“রাসবিহারে মগন শ্যাম নটবর রূসবতী রাধা বামে | 
মণ্ডলী ছোড়ি রাই কর ধরি হরি চললি আন বনযামে | ( শীউদ্ধবদাস ) 
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এক অভাবনীয় দশা উগস্থিত হল, ত! বর্ণনাতীত | প্রথমতঃ তারা বুঝতেই পারলেন না যে 
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তাদের কি হল ! তাঁরা বজাহতার ন্যায় কিছুক্ষণ নির্বাক নিষ্পন্দতাবে অবস্থান করতে লাগলেন | 
তারপর শীকৃষ্যের লীলালক্তি ভাবী রাসলীলা সম্পাদনের নিমিত্ত তাদের দেহে চেতল| সঞ্চার করে 
তাদের মনে শ্রীকৃষ্ণ বিরহানূভূতি প্রকাশ করে দিলেন | তখন বজগৃন্দরীগণ সকলে মিলিত হয়ে 
উচ্চৈক্বেরে শীকুষ্তঞগান করতে করতে উল্মাদিলীর ন্যায় বন থেকে বনাস্তরে বৃক্ষলতা, বিটপী- 
বিতানকে সেই সর্বাত্যুক সর্বান্তর্ধামী স্বয়ং ভগবান্‌ শীকৃষ্ধের বাতা ভিন্রাপা করতে লাগলেন | 

“দু্টো বঃ কচ্ছিদশখ পক্ষ নাগ্োধ লো মনঃ | 

নন্দসূনূর্গতো হৃড়া প্মেহাসাবলোকনৈ! ॥ 

কচ্চিতকূরবকাশোক-নাগপূৃ্াগচম্পকাঃ 1 

রামানৃভো। মানিশীলামিতো দর্পহরদ্মিত: || 

কচ্চিং তুলদী কলাণি গোবিন্দচরণপরিয়ে | 

সহ তালিকুলৈর্বিভও দৃষ্টুত্তেহতিপ্রিয়োহচাত:| 

মালতাদর্শি ব;ঃ কচ্ছিন্মলিকে জাতি যৃধিকে | 

পীতিং বো জনয়ন্‌ যাত: করদ্পর্শেন মাধবঃ|" 

‘হে অন্বথ ! হে পক্ষ ! ( পাকুড় ) হে লাগ্রোধ ! ( বট ) সপ্রেম হাসাধুভ দৃষ্টিসঞ্চারে 
আমাদের মনোহরণ করে অন্তহ্থিত লন্দনন্দনকে কি তোমরা দেখেছ ?" এই সব সুবিশালবৃক্ষের 
নিকট কোন উত্তর না পেয়ে বজসুন্দরীগণ ভাবলেন এরা মহত্রম, আমরা ক্ষুদ্র এজনা এরা 
আমাদের উপেক্ষা করল ! সমুখে পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দেখে তাদের জিজ্ঞাপ। করলেন-“হে 
কুরুবক ! অশোক ! নাগ ! পৃন্নাগ ! চম্পক ! বীর মধুরহাস্যে মানিনীগণের দপ চূর্ণ হয়, সেই 
রামানুজ কি এই পথে গেছেন ?' তাদের নিকট কিছু উত্তর না৷ পেয়ে ভাবলেন, এরা পুরুষজাতি 
কৃষের ন্যায়ই কঠিনচিত্ত, রমণীজাতিই আমাদের অন্তরের বাধা বুঝবে, অতএব তুলসী ও মন্নিকাদি 
লতা দেখে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন-'হে কলাণি ! গোবিন্দচরণপরয়া তুলসি ! তুমি অলিকুলবাপ্ত 
হলেও তোমার প্রিয় অত তোমায় সতত ধারণ করে ধাকেন ! তিনি কোন্‌ পথে গেছেন, তাকি 
তুমি দেখেছ ? হে মালতি ! মল্লিকে ! জাতি ! যুধিকে ! পৃষ্মচয়নছলে করষ্প্শে তোমাদের 
জানন্দবর্ষন করে মাধব কোথায় গেলেন তাকি তোমরা দেখেছ ?' এঁদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাতী 
কিছু না পেয়ে তীরা ভাবলেন এর৷ শ্রীকৃষদাসী কৃষ্ণের তয়ে এরা স্বীজাতী হয়েও কিছু বনু না| 
সধীগণ ! চল, দি কোন পরোপকারী মহতের দেখা পাই তার নিকটই শ্বীকৃষের সন্ধান পাব | 
এই ভাবে বন হতে বনাস্তরে পরিভূমণ করতে করতে আমু-পনসাদি ফলবান্‌ বৃক্ষদমূহ দেখে 
উৎষুলিত হলেন এবং তাদের গরোপকারী জেনে সাদরে তাদের প্রশ্ন করলেন- 
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যেনো পরাধভবকা যমুমোপকূলা; শংসন্ত কৃষ্পদবীং রহিতাত্যুনাং সঃ |” 
“আম ! পলল ! পিয়াল ! জম্বু কোবিদার ! 
তীর্ঘবাপী সবে কর পর উপকার | 
কৃষ্ণ তোমার ইহ। আইলা ? পাইলা দর্শন ? 
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ ভীবন |" (চৈ; চ:) 
অতঃপর শীরাধার ললিতা, বিশাধাদি সখীগণ যাঁর! জানেন যে শীরাধারাণীর সন্ধেই শীবৃষ্য 
অন্তর্ঠিত হয়েছেন, তীর| হরিণীগণকে সানন্দ মনে বিচরণ করতে দেখে শীরাধাকৃষোের বার্তা 
জিদ্রাসা করলেন- 
“অপোণপত্যপগতঃ প্রিয়য়েহ গাবরৈস্তন্বন্‌ দৃশাং সখি সুনিরৃতিমগ্রাতো বঃ ৷ 
কাস্তান্তসঙ্গকৃচকৃন্কুমরজিতায়াঃ কুন্দঅভঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধ; |” 


“কহ মৃগি ! রাধা সহ শীকৃষ্ণ সর্বধা | তোমায় সুখ দিতে আইলা নাহিক অনাধা| 

রাধার প্রিয়সধী আমরা! নহি বহিরক্গ | দুর হৈতে ভানি তীর যৈছে অন্্গন্ধ | 

রাধা-অন্রসঙ্গে কৃচবুষ্কুমে ভূষিত | কৃত্ত-কুন্দমালাগন্ধে বায়ু সুবাসিত | 

কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেল৷ ইহো৷ বিরৃহিণী | কিবা উত্তর দিবে এই ? না স্তনে কাহিনী ||” 

(চেঃ চঃ) 
এইভাবে স্থাবর-জন্নমকে কৃষ্তবার্তী ভিজ্ঞাসা করতে করতে প্রেমোন্মাদিনী বুজগোপীগণ 

তন্ময়ী হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গৃতনাবধ থেকে আরম্ত করে গিরিধারণ পর্যন্ত সমন্ত 
লীলাগুলিরই অনুকরণ করতে লাগলেন | এই বিশাল বিরহে মহাভাববতী বৃজদেবীগণের প্রাণরক্ষার 
নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্যলীলাই তাদের চিত্তে উদিত হয়ে তাদের লীলানুকরণের প্রবৃত্তি দান করলেন | 


সুতরাং এতে তাদের প্রেমময় স্বভাবের কিছুমাত্রও অপগম হয় নাই | তাদের অননাসাধারণ প্রেমে ' 


কৃষ্তন্ময়তারই বিলক্ষণত৷ প্রদর্শিত হয়েছে | তীরা গতীর তন্ময়তাবশত; শীকৃষ্যের নানাবিধ 
লীলানুকরণ করলেন | তারপর তন্ময়ত৷ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে তীরা কিঞ্চিৎ বাহাজ্ঞান লাত 
করলেন, তখন তদের মনে আবার কুষান্ণ প্রবৃত্তি জেগে উঠল | আবার তীর| বনে বনে 
শীকৃষ্ণান্বেযণে তৎপর হলে বনপথে শ্রীকৃষের ধ্রজ-বন্ধাুশাদি বিলক্ষণ চিহ্ন সমন শ্রীচরণচি্ 
তাদের নয়লগোচর হল | তখন তাঁরা একাস্ত আশান্বিত হয়ে শরীচরণচিন্ের অনুসরণে 


্রীকৃষান্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন । অতঃপর তীর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরণচিহবের পাশে পাশে শীরাধারাণীর 
শ্রীচরণচিন্ত দর্শন করলেন | তদ্দর্শনে সকলে বললেন- 
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“কদ্যাঃ পদানি চৈতানি ঘাতায়া নন্দসূনুনা | 
অংসনান্তপ্রকোষ্টায়া; করেণোঃ করিণা যথা |" ( তাঃ ১০/৩০/২৭ ) 
“করিসহগামিনী করিণীর নায় নিভস্স্ে শ্রীকৃষ্যবাহারিণী এ আবার শীব্ষ্যসহগামিনী 
কোন রমণীর চরণচিহ্ন দেখা যাচ্ছে ?” এখানে বিশেষ জ্ঞাতব্য এইযে, শতকোটি ব্লজবালার মধ্য 
প্রেম-দৌন্দর্ষ-সৌভাগযাদি অনন্ত গণে-কুজতপিয়াবলীমুখা। শরীরাধারাণীই সকলের শিরোমনিশ্বরূপা | 
তীর সঙ্গে বিলাসবৈচিত্রীর সুচারুত! সম্পাদনের নিমিত্তই অনযানা সব গোপী রসের উপকরণ 
স্থানীয়া | কেননা-“বহকাস্তা। বিনা নহে রসের উল্লাস | লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ |” 
( চৈঃ চঃ ), সুতরাং মুখাতাবে শ্ীরাধারাণীকে কেন্দ্র করে সাক্ষাৎ শৃঙ্গার শীকৃষ্ের রসান্বাদন 
বৈচিত্রী নিমিত্ত গোপীগণের চারটি পক্ষ দেখা ঘায়-স্থপক্ষা, বিপক্ষা, সুনধংগক্ষা ও তটস্বপক্ষ। | 
স্বপক্ষা শীললিতা, বিশাধাদি সখীগণ শীকৃষ্য যে শ্রীবাধারাণীকে নিয়ে অস্তহিত হয়েছেন 
ত| জানেন | সবার সঙ্গে তীরা থাকলেও তীরা যুগলের অন্বেষণ করছেন কারণ তারাই হরিণীগণের 
নিকট শরীশীরাধাকৃষ্ের বার্তা জিন্রাদা করেছেন | শীকৃষ্যের শীচরণচিহ্ের নিকট তাঁদের অতি 
পরিচিত শীরাধারাণীর শ্রীচরণচিহ্ন দর্শনে তার! স্বীয় যৃথেস্বরীর দৌভাগো আনন্দে আত্মহারা 
হয়েছেন। সুহৎপক্ষাগণ তীর সর্বগোগীবিলক্ষণ সৌভাগা দর্শনে চমতকৃতা হয়ে তার সৌভাগোর 
গৃশংসা না করে থাকতে পারলেন না | তীর! বললেন_ 
“অনয়ারাধিতো৷ নূনং ভগবান হরিরীস্বর; | 
ময়ে! বিহায় গোবিন্দ; পীতে৷ ফামনয়দ্রহ; ॥” ( তাঃ ১০/৩০/২৮ ) 
খশীকৃষ্য সহগামিনী এই বুজরমণী নিশ্চয়ই তক্তবাঞ্রাপূর্ণকারী ও সর্বদূঃধহারী শরীনারায়ণের 
আরাধনা করে তাঁকে প্রস্ করেছে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে এই 
ভাগ্যবতী রমণীকে নিয়ে নির্জনস্থানে গমন করেছেন |” "রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি 
নামকরণঞ্চ দর্সিতম ( বৈজ্ঞবতোষণী টীক|) 'রাধ্‌" ধাতুর অর্থ আরাধনা | যিনি আরাধনা করেন 
তিনি ‘বাধা’ | গোপীগণে শীকৃষ্য আরাধনা থাকলেও তীর কেউ রাধ। নন | একমাত্র খণ্ড 
মাদনাধা মহাতাৰ স্ব্ূপিণী শ্্রীরাধাতেই আারাধনাটি অধও বলে তাঁরই নাম “রাধা” | 
'অনয়ারাধিতো' এই পদে ভাগবতবা শ্রপাদ স্তকমুনি সুগক্ষাগণের উক্তিতে রূহসাময়তাবে 
ধা" নামটি বা করেছেন | তটস্থাপক্ষাগণ শীগোবিন্দের চরণচি লক্ষা করেই চলেছেন | 
শীরাধার বিপক্ষ! চন্দালী প্রভৃতি কিন্তু ঈর্যাবশত: ক্ষৃ্চিত্তে রীররাধাকৃফের পদচিহ্ন দর্শনে 
তদের নির্জনে বিবিধ বিলাসাদির সূচলা করেছেন | অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ শরীরাধারাণীর নিকট থেকেও 
অন্তৰ্হিত হলেন | এ সমে শানু ও মহদনূতৰ প্রদর্শিত হচ্ছে | শরীাধারাণীর নিকট থেকে 
অন্তর্ধানের কারণ সন্ধে শ্রীমভাগবত বলেন- 
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“যাং গোপীমনয়ং কৃষ্ণো বিহায়ানা; স্ত্িয়ো বনে | 

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোধিতাম্‌ | 

হিত গোপী কাময়ানা মামসৌ তজতে প্রিয়; ॥ 

ততো গড়া বনোদেশং দৃপ্ত কেশবমবৃবীও | 

ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ || 

এবমুক; প্িয়ামাহ স্বন্ধ আরুহাতামিতি | 

ততশ্যান্তদধে কৃষ্ণ; সা বধ্রনৃতপাত |” ( ভা; ১০/৩৬-৩৮ ) 

“শ্রীকৃষ্ণ সব গোগীগণকে ভাগ করে যাঁকে নিয়ে বনাপুদেশে গমন করেছিলেন, সেই 

গোপী শীকৃ্‌ফ্যের নিকট বিবিধ প্রেম-সমাদর পেয়ে সমস্ত গোপীগণ অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে 
করতে লাগলেন | কেননা শ্রীকৃষ্ণ তীর শীচরণ সেবাকাঞ্িণী সব গোপীকে তাগ করে একমাত্র 
তারই সন্ধে বিলাস-বিহারাদি করছেন | আনস্তর গভীর বনাপদেশে গমন করে সেই গোপী 
শীকৃষ্যকে বললেন-“আমি আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমায় বহন করে নিয়ে 
যাও ।' শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর কথা স্তনে বললেন, ‘তুমি আমার স্বন্ধে আরোহণ কর |' তারপর 
সহসা শীকৃষ্য অস্ত্হিত হলেন এবং সেই বুজরমণী বিলাপ করতে লাগলেন | শ্ৰী সন্মুতন 
গোস্বামিপাদ তাঁর বৃহত্তোষণী টাকায় লিখেছেন- “বন্ধ আরুহাতামিতযক্তে প্রেমোৎকণ্ঠাক্তেন 
র্ৈচিত্তোন পৃরোবর্তমানসাপি কৃ তয্ানবলোকনাদসতর্দধেঃ কৃষ্য ইত্যকতম্‌ | বস্ত্ত কৌতুকাদের 
স তত্র তুফ্বীং স্থিত; | ততঃ প্রেমবৈচিত্ততাজত্তসা অনৃতাপঃ, তথান্যা গোপী: সন্নিহিত দৃষটা 
কৃষেনাস্তহিতমেবেতি ভ্রেয়ম |” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যধন শীরাধারাণীকে তাঁর স্বস্বে আরোহণ করতে 
বললেন, তধন বিশাল প্রেমোতকণ্ঠাবশতঃ শীরাধারাণী ‘প্রেমবৈচিত্তা' ভাব প্রাপ্ত হলেন এবং 
সমুধস্থিত কৃষ্মকেও দেখতে গেলেন না | শীগাদ স্তবমূনি এটিকেই ্রীকৃষের অন্তর্ধান বলে 
উল্লেখ করেছেন । বস্তুত: কৌতুকী শরীক সেখানেই নিরবে অবস্থান করছিলেন এবং প্রেমবৈচিত্তা 
তাববরতী শ্রীরাধার' তাবাদর্শন ও অনুতাপ শ্রবণ করছিলেন | ইতাবসরে যুগলের শ্রীচরণচিন্ধের 
অনুসরণে সমাগত গোপীগণকে সন্নিহিত দর্শন করে শীকৃষ্ণ অস্তর্হিত হলেন বলে জানতে হবে । 
শ্রীং রূপ গোল্বামিগাদ প্রেমবৈচিত্োর লক্ষণে লিখেছেন- 

“প্রয়সা সম্নিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বতাবত: | 
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লীলা ও লীলাময় শীকৃষ্য উভয়কে গ্রহণ করতে পারে না | তধন লীলাতে বুদ্ধি পৃবিষ্ট হলে 
অনুরাগিণী লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সমুখে থাকলেও তাঁকে দেখতে পান না এবং বিবিধ বিলাপাদি 
কৰেন | এই ভাববিশেষের নামই ‘প্েমবৈচিত্তা' | মহাজন লিখেছেন- 

“রসবতী বৈঠি রগিকবর পাশ | রোই কহই ধনী বিরহ হতাশ || 

আর কি মিলব মোহে রসময় শাম | বিরহ জলধি কৰ পরব হাম | 

নিকটহি নাহ না হেৱই রাই | সহচরী কত পরবোধই তাই | 

কানু চমকি তব রাই কর কোর | গোবিন্দ দাস হেরি তেল তোর ॥” 

শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁর প্েমসম্প্ট গ্রহে এ বিষয়ে যে এক অপূর্ব ধারণা প্রদান 
করেছেন, ত| সতাই অতি অনবদা এবং দর্ববিষয়ে সামসাপূর্ণ। তার মমর্থ এইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ 
ধন শীরাধারাণীকে সৌভাগারপ রত্ুসনে বসিয়ে বন থেকে বনাস্তুরে পরিভূমণ করতে করতে 
তীর সক্ে বিবিধ বিলাসাদি করছিলেন তখন অনা কান্তার কথা তীর স্মৃতিগথেও উদিত হয়নি । 
শীরাধারাণী মনে মনে চিন্তা করছিলেন, “হায় ! এত মধুর আমাদের বিলাস, আমার সধীগণ তে 
এই মহাসুখময় বস্তুর কিছুই অনুভব করতে পারল না! এধন তাঁরা আমাদের বিরহে সনতপ্ত 
হয়ে না জানি কোথায় কি করছে ! যদি আমরা এখানে কিয়ৎকাল অবস্থান করি, তবে তারা 
এখানে এসে মিলিত হতে গারে |” একথ। চিন্তা করে শ্রীমতি শরকৃষ্তকে বললেন, “প্রিয়তম ! 
আমি আর চলতে পারছি না, আমাদের কিছুক্ষণ এখানেই বিশ্রাম করা পুয়োজন ” শ্রীরাধারাণীর 
কথ ভনে রলিকেন্দ চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তীর মনোগত ভাব সবই বুঝলেন এবং মনে মনে কিছু 
পরামর্ণ করলেন তা এইরূপ 
«এখন যদি আমি শ্রীরাধারাণীকে নিয়ে উপবনে ভুমণ করি, তাতে এঁর কিছুমাত্র সুখ 

হবে না, কারণ ইনি সখীগণের মনোদুঃধ সম্ভাবনা করে অন্তরে বাধা অনুভব করছেন | আর 
এখানে অবস্থান করলে সব গোপীগণ এসে মিলিত হবেন এবং ঈর্যাবশত; আমাদের উভয়কেই 
তিরক্কার করবেন, তাতে আরজ বেলিরস ভঙ্গ হবে | বিশেষতঃ ভ্রোধতরে তাঁরা যদি নিভগৃহে 
পুজাবর্তন করেন, তাহলে রাসনৃতাবিনোদ সম্পন্ন হবে না | সুতরাং শ্বীরাধিকাকে ক্ষণকাল 
পরিভাগ করে এঁর গর্ব অপনোদনগূর্বক এঁকে বিনীতা৷ ও দোষরহিতা করব | এরূপে সব দোষ 
নিজমত্তকে গ্রহণপূর্বক সব জন্সনাগণকে দেখাব যে, ্বীরার কোন দোষ নেই, সব দোষ 
আমার | এইরূপ আচরণ করলে সব গোপীগণ শ্ররাধার প্রতি মেহযুক হবে । স্ীাধার অপার ও 
অতুলনীয় মির যা প্রকাশ করে সব গোগীগণকে বিয়ে নিমগন করব এবং ্ীরধই 
যে সকলের শ্রেষ্ঠতম শরীরাধার বিরহবাধার আধিকা প্রতাক্গীতৃত করায়ে সবার মধ্যে এই পরতায় 
জনমায়ে দিব | এভাবে রাসনুডো যধন তার| মওলাকারে অবস্থান করবে, তধন মধান্থলে 
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শ্ীরাধিকাকে আমার সহিত কাস্তিমতী রূগে বিরাজমান দেখেও কোনরূপ ঈর্ষা প্রকাশ ববে 
ন| | এইভাবে উত্তরকালে পরম দুধমমৃদ্ি সিদ্ির নিমিত্ত কিছুক্ষণ শীরাধাকে বিরতমনত্রণা পাম 
করব |” এরপ চিন্তা! করে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্থিত হলেন | শীকৃষ্য অন্তহিত হলে শীমতী 
বিরহধিষ্না হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন- 
“হা নাথ রমণ পরষ্ট কাসি কাসি মহাতুড | 
দাঙাত্তে কৃপণায়া মে সে দর্শয় সন্নিধিমূ |” ( তাঃ ১০/৩০/৩৯ ) 

“হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রিয়তম ! হা মহাবাহো ! তুমি কোথায় আছ ? তোমার এই 
দীন কিন্তরীকে নিকটে এসে দর্শন দাও |" এরূপ বিলাপ করতে করতে শীমতী মূষ্ঠিতা হয়ে 
গড়লেন | এদিকে গোপরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের গমনপথের অনুসরণ করতে করতে অনতিদৃরে শীর্ষ 
বিরহতার-পীঁড়িত৷ মৃদ্ধিত৷ শীরাধারাণীকে দেখতে পেলেন | 

শ্রীল কৰি কর্ণপূর তার আনন্মবন্দাবনচম্প গ্রন্থে গোপীগণের মৃ্টিত৷ শীরাধার দর্শন বিষয়ে 
এক অনবদা আলেধা রচনা করেছেন-“এবং তথ ্থিতায়ামেতস্যাং চরণলক্ষমণানুসারসারসারসোন 
তত ইতো বিচিনৃতাত্ত৷ এব মৃগনয়ন| নয়নাস্তৈরকন্মাদের নাতিদুরে তৎক্ষণাদেব নতসঃ পতিতাং 
নি্জলদাং সৌদামিনীমিব, গুরুতযা ভুবি নিপতিতাং কৌমুদীনাং সার পটলীমিব, ত্রৈলোকালন্ষ্ 
মুক্টকোটিতো বিচ্ুতাং কনকরতুমালামিব, ধরয়ৈব সমূদ্গীর্ণাং নিজসৌভাগাকনকসম্পত্তিমিব, 
স্য়মূভিম্াং কৃত্্মবাটিকামিব, বিপিন-লক্ষ্মোবান্কপালীকৃতাং কামপি হিরময়ীং স্লকমলিনীমিব, 
কুসুমধমুষস্থাতাং চম্পকমালামিব, ভুৰ এব গোরোচনাতিলকলেখামিব, কাননলক্ষ্মীগৃহসা 
কিমতৈলগৃরিতাং দীগকলিকামিব, কৃতশয়নাং জলম্তীং দিবৌষধিলতিকামিব, তামেকাকিনীং 
গোচরীকৃতা-অহো কিমিদং ! সৈবেয়ং যামন্মান্‌ বিহায় বিদুতমিৰ জলদস্টন্মিকামিব চন্দ, প্রতামিৰ 
মণিবরো গৃহীতীন্তরধাও গোকুলরাজতনয়োহনয়োদয়েন দারুণো৷ দাকুণোহপি |” 

অথাৎ “ীকৃষ্যবিরহমৃদ্ধিত৷ শীরাধিক৷ সেই নির্জন বনাগুদেলে ধরাশায়িনী হয়ে থাকলে 
অন্যানা গোপবনিভাগণ শ্ীকৃষের চরণচিানুসরণে ইতস্ততঃ শীকৃষ্যানেযণ করতে করতে অনতিদুরে 
অকম্মাও দেখতে গেলেন যেন নতস্থল থেকে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত জলদবিহীন সৌদামিনীর 
যায়, ভূপতিত ঘনীভূত জ্োতসার ন্যায়, ব্রৈলোকালল্ষমীর মুক্টাগ্রভাগ থেকে স্ধলিত 
কনকরতুমালার নায়, ধরণী রত প্রকাশিত নিজ সৌভাগারতুসম্পত্তির নায়, স্বয়ং সমৃদূত কৃ 
বাটিকার নায়, বললক্ষ্মীর জরোডস্থিত কোন অনিরবচীয ব্র্ণময়ী স্থলকমলিনীর নায়, মদনের 
ৃষ্পধনূ হতে বিচুত চম্পকমালার নায়, পৃথিবীর ললাটস্থিত গোরোচন৷ তিলক লেখার নায়, 
কানন লক্ষ্মীর গৃহস্থিত মণিপরদীপের নায়, ভূমিশায়িত। সমূজ্বল দিবৌষধি লতিকার নায়, কি যেন 
এক অদৃষ্টর অশ্রতপূর্ব পরম নির্নয় বস্তু গড়ে রয়েছে | এই প্রমাশ্চ্যময় ব্যাপার দেখে 
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উর পরপর বলা-বলি করতে লাগলেন-“অহো। কাষ্ঠ-কঠিন-চিন্ত আমাদের গোকুল রাজবকমার 
অনায়তাবে আমাদের সকলকে তাগ করে মেঘ যেমন সৌদামিনী সহ, চন্দ্র যেমন জোংৎক্স। সহ, 
মণি যেমন তার প্রভাপহ অন্তর্ঠিত হয় তক্মপ যাকে নিয়ে অস্তহিত হয়েছিলেন, ইনি কি সেই ?” 
গোপীগণ শীরাধারাণীর নিকটে এলে অপুয়াবশত; যেন মুষ্া সধী তাঁকে তাগ করলেন | 
শীরাধারাণী “হা নাথ ! তুমি কোথায় ?' বলে পার্পরিবর্তন করলেন | সধীগণের শ্রশষষায় তিনি 
চেতন| পেয়ে বসলেন এবং সবার নিকট শীকৃষ্য যে ভাবে বলবিহারাদির ছারা তীর প্রীতিবিধান 
করেছেন এবং পরিশেষে তাকে আগ করে গেছেন সব বৃত্তান্ত পুকাশ করে বললে সকলেই পরম 
বিন্মিতা হলেন | 

তদনন্তর বুজদেবীগণ শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে শীকুষ্তপদচিন্ধানুসরণে শ্ীক্ষ্তান্বেষণে প্রবৃত্ত 
হলেন এবং শীকৃষ্ঞপদচিন্ধ দর্শনে বুঝলেন যে, তিনি গহলবনে প্রবিষ্ট হয়েছেন | শীকৃষের 
অনিষ্টাশন্কায় আর সেই বনে প্রবিষ্ট না হয়ে পুনরায় ধমুলাপুলিনে এসে সেই তন্মনস্কা, তদালাগা, 
তময়তা প্রাপ্তা বৃজদেবীগণ দেহ-গেহাদি বিস্মৃত হয়ে শরীকৃজ্দর্শন-লালদায় রোদন ও বিলাপ 
করতে করতে শরীকুষ্গুণগানে প্রবৃত্ত হলেন | তীদের এই বিরহ-বিলাপই “গোগীগীত” নামে 
ধ্যাত | শীমভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে রাসলীলার মধামণি এই গোপীগীতে মহাভাববতী 
গোপবালাগণের প্রবল প্রেমানুরাগ বান্ত হয়েছে ! শ্ীবৃন্দাবনে ষমুনাপুলিনে সেই শ্রোকোচ্ছাসের 
খনি আজও নিরব-নিশীথে একনিষ্ঠ পরমিকতভগণের অন্তরে ধনিত হয়ে ওঠে ! আজও সেই 
বিপূল-বিরহ-আার্তনাদ কেঁপে-কেঁপে উঠে প্রকৃতিকে অশ্ন্লাত করে তোলে ! সেই গোপীগগীতি 
বঙ্কারের বিরাম নাই-বিশ্রাম নাই | এটি ভক্তের পরম আস্বাদা | করুণ বলেই এটি এত মধুর । 
গাঠক-পাঠিকাগণ শীমভাগবতে ত| আস্বাদন করবেন | 


শীকৃষ্যের আবিভাব ও গোপীগণের হয 
“ইতি গোপা: পগায়স্তাঃ পূলপস্তাশ্চ চিত্রধা। করুদুঃ সুস্বরং রাজন্‌ কৃষদর্শনলালসাঃ | 
তামামাবিরতৃচ্ছোরিঃ স্ময়মানমূখাযূজ: | পীতায়বরধরঃ রী সাক্ষান্মন্মধমন্মধ |” 
( তাঃ ১০/৩২৷১-২ ) 

শীত্তকমুনি বললেন হে রাজন! গোপীগণ সরীকৃষ্ণর্শন-লালসায় বিশেষভাবে শ্রীকষাগণগান 
এবং নানাবিধ বিলাপপূর্বক সুস্বরে রোদন করতে লাগলেন | গোগীগণের বিরহ-বিলাপ শুবণ 
করে সহাসা মুখামুজ, পীতাম্বরধর, বনমাল বিভৃষিত সাক্ষাৎ মন্মঘেরও মন্মথ শ্রীকৃষ্ণ রোদন 
পরায়ণা গোপীগণের সমুখে আবিভূত হলেন | বিগত প্রাণ দেহে ফিরে এলে যেরূপ করচরণাদি 
অবয়ৰ নিচয় আনন্দে উৎফ্ণু হয়ে ওঠে তদুপ বজরামাগণশরকৃষতকে অবলোকন করে হর্যোূর 
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নয়নে মগ সকলেই উদিত হলেন | গোপান্রনাগণ মথাযোগা ভাবে সকলেই শরীবৃষের সহিত 
মিলিত হয়ে শোক পরিহারপূ্বক পরমানন্দ সাগরে ভাপলেন | অতঃপর যে স্থান শারদীয় 
ূরণশশধরের উদ্ভ্বল কিরণ সম্পাতে দিবাভাগের নযায় পকাশমান ছিল, বিকসিত কুন্দ-মনারাদি 
কুসুমের সৌরতে সুরভিত ও ভূমরবন্তারে মুখরিত ছিল, কৃষ্ণা স্বীয় তরক্ররূপ হত্তের ছারা যেখানে 
সুকোমল বালুকারাশির আস্তরণ পেতে রেখেছিলেন, শীকৃষ্ণ সব গোপীগণ সহ সেই যমুনাপুলিনে 
প্রবেশ করলেন | সেখানে শীকৃষাদর্শনাননো গোপীগণের স্াযার্তি দূরীভূত হল | তাঁর পূর্ণমনোরধ 
হয়ে গরমশান্তি লাভ করলেন এবং প্রাণপ্রিয় শীক্ষ্যের উপবেশন জনা স্বীয় উত্তরীয়-বাসের দার| 
আসন রচনা করলেন । শ্রীল শুকমুনি বলেছেন- 
“তত্রোপবিষ্টো তগবান্‌ স ঈশ্বরো৷ যোগেসবরান্তর্জদিকল্পিতাসনঃ | 
চকাস গোপীগরিষদ গতোহষ্িতক্ত্েলোকালক্ষ্মোকপদং বপূর্দঘং |” 
“যোগেশ্বরগণ হদয় মধো যার আসন কল্পনা করে থাকেন, সেই ষড়ৈশ্ষপর্ণ স্বয়ং তগবাদ্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ গোপীসতামধো তাঁদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও তাঁদের কর্তৃক অর্চিত হয়ে ব্রৈলোকামুন্দর 
বপুধারণপূর্বক গরম শোতা লাভ করলেন |” 'অর্চিতঃ' শব্দের টাকায় শ্রীল তোষণীকার 
লিখেছেন-“অর্চিত আসন-তামূল-নর্ম-সম্মিতাপান্ধাদিনা সমানিত:” অর্থাৎ “তীর উত্তরীয় আসন, 
তাশ্ুল, পরিহাস, ঈযৎ হাসা, অপান্র মোক্ষণাদির ছার! শীকৃষ্ণের অর্চনা করলেন |? তীদের দেহই 
শরীকৃষাসেবার শ্রেষ্ঠতম উপচার ! এজনা মহাজন তাঁদের উক্তিতে লিখেছেন- 
“পিয়া যব আওব ই মধু গেছে | মঙ্গল যতহঁ রচব নিজ দেহে | 
কনয়৷ বৃস্তু করি-কৃচযুগ বাধি | দরপণ ধরব কাজর দেই আঁধি ॥ 
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে | ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে | 
কদলী রোপব হম গুরুয় নিতম্ব | আামপন্লুৰ তাহে কিন্কিণি সুঝম্প |” ইত্যাদি | 
( বিদ্যাগতি ) 
ৃজুন্দরীগণের হাসা-কটাক্ষাদি শীকৃ্ণাকর্ষক মহামন্ত্র বিলেষ | তাই তীদের সন্বন্- 
“অঙ্গনে আওব যব বসিয়া | পালটি চলব হম ইসত হিয়া ॥ 
আবেসে জীচর পিয়া ধরবে | যাওব হম জতন বহ করবে | 
কঁচয়৷ ধরব জব হঠি়া। | করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া | 
রতদ মগৰ গিয়া জবহী | মুখ মোড়ি বিহসি বোলব ‘নহি’ তবহি ॥ 
সহজহি সুগুরুধ ভমরা | চীর ধরি পিয়ব অধররস হামর! | 
তৈধনে হব মোর চেতনে | বিদ্বাপতি কহ ধনি তুহ্া জীবনে |” 
অতঃপর কৃষ্ণ যে বুজনেবীগণকে ত্যাগ করে তাঁদের এরপ দুঃধসি্ুতে নিম 
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করেছেন এজনা তারা পরিহাস ছলে কিছু কুট পরশু করে তাকে অক্তজ্ঞ প্রতিগাদন করার চেষ্টা 
করলে শীকৃষ্য সব পশণের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন এবং বুজদেবীগণের সুনির্মল প্রেমের 
ছারে একান্ত খণীত্‌ স্বীকার করেন- 

“এবং মদর্ধোভিতলোকবেদস্বানাং হি বো মযানুবৃয়েহবলাঃ | 

ময় পরোক্ষং তজতা৷ তিরোহিতং মাসূ়িতুং মাহধ তৎ প্রিয়ং পিয়া; ॥ 

ন পারয়েহহং নিরবদাসংযুভাং স্বদাধুকৃতাং বিবুধায়ুষাপি বঃ | 

যা মাতজন্‌ দৃজ্জরগেহশৃঙ্জলা: সংবৃষ্টা তদ: প্ৃতিষাতু সাধূনা ॥” 

“হে অবলাগণ ! তোমরা আমার জন্য যে লোকধর্ম, বেদধর্ম, আতীয় স্বজনাদি সব 
পরিত্যাগ করে আমার কাছে এসেছ আমি তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জলাই তিরোহিত 
হয়েছিলাম | আড়ালে থেকে আমি তোমাদের প্রেমালাপাদি শুবণ করতে করতে তোমাদেরই 
ভজন করছিলাম | হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয়, সৃতরাং আমার প্রতি অসৃয়া প্রকাশ করা 
তোমাদের উচিও নয় |” 

“হে বুজদেবীগণ ! আমার সহিত তোমাদের এই যে জনিন্দিত সংযোগ অর্ধাং নির্মল 
প্রেমবিশেষময় মিলন এর থণ আমি দেবপরিমিত আয়ু্ষালেও অধ্ধাং চিরকালেও ( স্থামিপাদ ), 
অনস্তকালেও ( তোষণীকার ) পরিশোধ করতে পারব লা | তোমরা দুশ্চেদা গৃহশৃঙ্জল ছিন্ন করে 
যে আমার ভজন করেছ সেই থাণের একমাত্র তোমাদের গুণেই গুতিকার হতে পারে, সে ধণ 
পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই |” 


“তত্রারতত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুবুতৈঃ | স্ত্ররতরন্বিতঃ প্রীতৈরশোনাবন্ধবাহতি; |” 
( ভাঃ ১০/৩৩/২ ) 

সেই যমুনাপুলিনে স্বীয় অশেষ ধী্বর্ষ-মাধূ্ষ-বিশেষ গ্রকটনপর পরম পুরুষোত্তম 
শীবজেন্দুন্দন পরষ্পর বাহপাশে বদ্ধ প্রেমভর বিবশ| ও অনুরুতা রমণীরত্র মহাভাববতী 
গোপসুন্দরীগণে বিমপ্ডিত হয়ে তীদের সঙ্গে রাসভীড়া় প্রবৃত্ত হলেন | শ্রীল তোষণীকার 
লিখেছেন-«ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামন্ত্রী দর্শিত। |” রাসের নায়ক স্বয়ং তগবাদ্‌ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার 
রসিকেন্মুমৌলি বজেন্নন্দন শ্বীকৃষ, নায়িকা জশেষ কমলাগণের অংশিনী মহাতাববতী শরীরাধাদি 
বজমুন্দরীগণ | রামের স্থান চিদানন্ম শীরৃন্দাবন ধাম । কাল শারদীয় পৃ্ণিমার নিশি | আকাশে 
অধও শশধরের আলে| | তার ক্রি কিরণকণাসমূহ আকাশের গ| বেয়ে অবিরাম বৃন্দাবনের 
পুকৃতির বুকে বরে ঝরে পড়ছিল | অজু কৃসুমবিকাশে প্রকৃতির মুখে হাসি যেন জার ধরে 
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না| মূদুল-মলয়-হিল্লোল মন্নিক! মালতীর বুকে শিহরণ জাগিয়ে নেচে নেচে চলেছিল | বনভূমি 
তরপূর ফুলের গন্ধে | মল্লিকা, মালতী, যাতী, মুধি মনের আবেগে কুঞ্জ বুঞ্জে লুটিয়ে পড়ছিল | 
নীল যমুনার বুকে ফুটেছিল কৃমুদ, কমল, কলার | যমুনার নীল জলে চাদের ঝিকি-মিকি খেলা । 
যমুনা! যেন সোনার জরী দেওয়া নীলসাড়ী পরে তরঙ্গের ছলে আনন্দে মৃতা করতে করতে 
রাসরসের গোপনবার্তা বহন করে নিজপতি সিম্ধুর দিকে ছুটে চলেছিলেন | ফুলে ফুলে তুমবের 
গুন, কোকিলের কূহ রব, ময়ূরের নৃতা | মোহন মালা গলায় পরে মোহন যুবরাজ উৎফুল্ল 
সুন্দরী আতীরী নাগরীগণের সঙ্গে নৃতারসে মগু ! মহাজন গেয়েছেন_ 
“বুজরমণীগণ হেরি হৰষিত মন 
নাগর নটবর রাজ | 
নটন বিলাস উলাস হি নিমগণ 
চৌদিগে রমণী সমাজ | 
যৃথে যৃধে মেলি করে কর ধরাধরি 
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান | 
বাজত বীণ উপান্গ পাখোয়াজ 
মাঝহি মাঝ রাধাকান | 
শারদ সুধাকর গগন হি নিরমল 
কাননে কুসুম বিকাশ | 
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুন্দর 
অমল কমল প্রকাশ ॥ 
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহ ধরাধরি 
নাচত রক্জিণী মেলি | 
ভ্রানদাস কহে নাগর রসময় 
করে কত কৌতুক কেলি |”  ( পদামূতমাধূরী ) 
“বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিন্িণীনাঞ্চ যোষিতাম্‌ | 
মপ্িয়াণামতৃচ্ছৰস্তমূলে৷ রাসমগ্ুলে |” ( তাঃ ১০/৩৩/৬ ) 
রাসমগুলে পরমপরিয় শ্রীকৃষের সঙ্গে সিলিতা সেই বৃজ্সুন্দরীগণের বলয় নূপুর ও 
কিন্ধিণীসমূহ থেকে সমুখিত নিষণ-ধানিতে তুমূল শব্দ হয়েছিল 
“করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ | 
লাচত নাগরী নাগররাজ ॥ 
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বাজত কত কত যন্ত্র স্তান | 
কত কত রাগ মান কৃক গান ॥ 
কত কত অন্ত ভঙ্গ কর কত কল্প 
বন্ধন কিন্কিণী বলয়া-লিশান | 
অপরূপ নাচত রাধা কান ॥ 
জন নব জলধরে বিজ্ুবিক ভাতি | 
কহ মাধব দূহ এন কাতি |" ( গদামূতমাধূরী ) 
বৈফ্যব কৰি আৰও গেয়েছেদ- 
“রণু কুণু কণু রুণু বৃ নুনু নুনু বনু 
বাজে দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগিতিযনা | 
বাভে তা তা তাতা তা খৈয়া রে 
বাজে তা খৈয়া কত মধু মাদল ধনিয়া | 
রূণু রণু রুণু কণু ব্নুমু ঝুনূনু বুদ 
কর বন্ধণ রণ বৃণিয়। | 
বম ঝম ঝমক ঘাঘর কটি কিন্বিণী 
কন্ধন ঝুমুর ধনি ধনিয়া | 
ডগমগ ডগমগ ডক্ষ ডিমি কি ডিমি 
গী পী বেণু নিশানে। 
চলত চিত্রগতি নর্তন পদ অতি 
মাধব ইহ রস গানে ॥” 
রাসমগুলে অগণিত স্বরণবর্ণ বুজসুন্দরীগণের সঙ্গে ভুবনমোহন শরীশযামসুন্দরের যে অপরূপ 
শোডার বিকাশ হয়েছিল, শবপাদত্তকমন সুদক্ষ শিল্পীর নায় দে শোভার মনোরম আলেখা রচনা ৰ 
করেছেন- 
“ভত্রাতিত্তস্ততে তাতির্ভগবান্‌ দেবকীমূতঃ | 
মধ মণীনাং হৈমালাং মহামরকতো। ষধা | 
্ৃণবর্ণ মণিগণমধো মহামরকতমণি যেমন শোতা পায়, তত স্বর্ণবর্ণ৷ বুজসুন্দরীগণে 
বত হয়ে ভাবান্‌দেববীননন শাসনে জতান্ত শেভ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।” শীবকের 
অক ইননীলমনির নায়, রী মোগদুনরীগণের গলি তির চায় তিনি অনতিশামল 
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তাবাবলম়বনে অপূর্ব পদরটনা করেছেন- 
“কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমায়ল 
রমণীমগ্ুল সাজ । 
মাঝই মাঝ মহা মৰকত সম 
শামর নটবর রাজ | 
ধনি ধনি অপরূপ রাসবিহার | 
থির বিজুর সঞে চঞ্চল জলধৰ 
বগ বরিখায় অনিবার ॥ 
কত কত চান্দ তিমির গর বিলমই 
তিমিরহ কত কত চান্দে | 
দুই দুই তনু তনু বান্ধে | 
কত কত পদুমিনি পঞ্চম গায়ত 
মধুকর ধর ক্ষতি ভাষ | 
মধুকৰ মেলি কত পদুমিনি গায়ত 


মুগধল গোবিন্দ দাস |” ( পদামূতমাধুরী ) 
রাসব্তা শ্ীপাদ শ্তকদের মুনির বর্ণনামাধূ্ষে বুবালাগণের রাসনৃতা-মাধুরীটি যেন মূর্ত 
হয়ে উঠেছে ! 

“গাদন্যাসৈরজবিধুতিভি; সম্মিতৈর্ভবিলাদৈর্ভান্মধোশ্চলকুচপটে কৃণুলৈরগগুলোলৈঃ | 

্বিদান্ুধাঃ কবররসনাগনহয়ঃ কৃষ্যবষোগায়ন্তত্তং তড়িত ইৰ তা মেঘচন্রে বিরেজুঃ ॥” 

( ভাঃ ১০/৩৩৮ ) 
বজসূন্দরীগণের ক্ষিপ্র অথচ লঘুপদক্ষেপে সরস নৃতাকলাটি যেন বন্ধৃত হয়ে উঠেছে ! 
সমীরণ-শিহরিত লতা পলুবের ন্যায় তাঁদের করপনুব বিচিত্র নৃতাতন্ীমার তালে তালে আন্দোলিত 
হচ্ছে | তীদের বিষ্বাধরে প্রেমবিলসিত ঈষও হাসাছটা বিকসিত | আকর্ণ বিশ্াস্ত নয়নযুগলে কি 
মনোহর ভুবিলাস !! ক্ষীণ কটীদেশ নৃত্যতদ্গীমায় পামপরিবর্তনৈর কলা কৌশলে ভগুপরায় বলে 
মনে হচ্ছে | নৃতান্দোলনে উত্তরীয়বাস শিথিল হয়ে গড়েছে | দোলায়মান মণিকুগলনৃতাচ্ছন্দ 
দুলতে দুলতে পুন: পুনঃ মনোহর কগোলতলকে স্পর্শ করছে । নৃত্্রাস্ত বদনমণ্ডলে ঘর্মবাজি 
ষেন স্বর্ণদ্পণে যুক্তাফলের নায় শোভা পাচ্ছে নীবীবন্ধন, কবরীভার ঈষং শিথিল হয়ে 


পড়েছে | এইভাবে নৃতাপরায়ণা কৃষ্ণপ্রিয়াগণ নৃতাসহ শ্রীকৃষতগুণগান করতে করতে মেঘমলে 
তড়িংপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করেছেন | 
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“নাচত শাম সক্গে বুজনারী | 


উলদ পুঞ্জে দন তড়িৎ লতাবলী 
অক্ত ভঙ্গ কত বঙ্গ বিধারী || 

নটন হিল্লোল লোল মণিক্ণ্ডল 

রসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চক 
নীবি খসত অন কবরাঁকবন্ক | 
আলদে রহ তনু লাই | 


“মগ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন | মধো রাধাসহ নাচে বুজেন্দ্রন্দন |” ( চেঃ চঃ ), 
শীষুগলের কত শত অপূর্ব কলারসের পৃকাশ ! 
“শ্যামর সকল-কলারস-সীম | গোরী লাগরী কত গুণহি গরিম ॥ 
দূই বণি বেশ বয়স এক ছান্দ | রাজিত কঞ্জ মঞ্জু মুখ-চান্দ | 
বিলসই রাসে রসিক বর নাহ | নয়লে নয়নে কত বগ নিরবাহ ॥ 
দুই বৈদগধি দুই হিয়ে লাগ | দুইক মরমে পৈঠে দুইক সোহাগ | 
পূরল দূইক মনোরথ-সিন্ধ | উছলিত ভেল তহি বেদ-বিন্দুবিন্দু | 
দৃইক পরশ-রমে দুই উমতায় | জঞালদাস কহে মদন সহায় I” 


“তরি নায়র কোর | বিলসই রাই সুখের নাহি ওর ॥ 
ধনী বক্িণী রাই | বিলসই হরি সঞ্জে রস অবগাই | 
হরি মানস সাধা | বিলসই শাম পরাজিত রাধা ॥ 
হি সুন্দর মুখে | তামুল দেই চূয়ই নিজ দুখে | 
ধনী রক্সিণী তোর | ভূলল গরবে কানু করি কোর ॥ 
দুই দুই গু গায় | একই মুরলী-রদ্ধ দুজন বাজায় ॥ 
কেহ কহে মৃদু ভাষ | নাগরী-পরশে অবশ পীতবাস ॥ 
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু | রাস-রসে আজি ভূল কানু ॥ 
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আজু রসে বাদর নিশি | প্রেমে ভাদল সব বৃন্দাবনবাদী ॥ 

শ্যাম-ঘন বরিখয়ে কত রস-ধার | কোরে রঙ্জিণী রাধা বিজ্রী সঞ্চার || 

ভাবে পিছল পথ গমন সুবন্ক | মুগমদ-চন্দন-পরিমল পঙ্ক | 

দিগ্‌ বিদিগ্‌ নাহি প্রেমের পাধার | ডুবল নরোত্তম না জানে মাতার |” 

রাগনৃতা অন্ত শীবৃষ্য সকলের সক্রে বিলাস করলেন, বিলাসাস্তে সরস জল-বিহার এবং 
বনবিহার করলেন, এ সমস্তই রাসলীলা | শীপাদ বলদেৰ বিদ্লাভূষণ লিখেছেন- 

“বংপীসঞল্লিতমনুরত রাধয়ান্াদ্বিকেলি; প্রাদর্ভাসনমধিপটং গ্রধুকুটোত্তরথ | 

নুতোন্লাসঃ গুনরপি রহঃজীড়নং বারিখেল| কৃষ্ণারণো বিহরণমিতি শীমতী রাসলীলা |” 

“শীক্ফ্ের বংশীষনি, গোপীগণের তদনুসরণ, শীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ধের অন্তর্ধানকেলি 
এবং পাদুর্ভূত হয়ে গোপীপৃদত উত্তরীয়াসন গ্রহণ, ক্টগ্রশবোত্র প্রসন্ন, নৃতোল্লাস, পুনরায় 
রতিক্রীড়া, জলকেলি, যমুনার উপবনে বিহার-এ সমস্ত নিয়েই পরমৈশবর্ষ-মাধূর্মময় 
্ীীরাসলীলা |' 

মুখাত; শ্বীগোবিনোর শ্রীরাধার প্রেমমাধূরী আস্বাদনের নিমিত্তই রাসলীলার অনুষ্ঠান | 
শীরাধার কায়বৃহস্থানীয়৷ অন্যানা গোপীগণ লীলারসপুষ্টির সহায় মাত্র | “রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির 
কারণ | আর সব গোপীগণ রসোগকরণ ॥” ( চৈঃ চঃ ), সুতরাং শ্রীরাধারাণী এবং তীর 
সধীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ের দানলীলা, নৌকাবিলাদাদি সব গরম আন্বাদা মহামধুর লীলা | 
মহাজনপদে আবার এই সব লীলার রস সামাজিকের চিত্তে অফ্রত্ত আস্বাদ-মাধুর্যের সৃষ্টি করে | 
তাই আমরা সংক্ষেপে শ্রীশ্ীরাধামাধবের সেই লীলার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে লীলামাধুরী বর্ণনার 
উপসংহারের ইচ্ছা করি | সর্বত্রই মহাজনগণ বীন্লীগৌরচন্দিকা বর্ণনার গর রীশীরাধামাধবের সেই 
সকল লীলার পরিবেশন করেছেন | আমরাও এখানে সেই ধারার অনুসরণ করব | 


.... শ্ৰীগৌরচন্দিকা 
“হের দেখি নবনব গৌরান্্ মাধুরী 
কূপে জিতল কোটি কাম | 
অয - 'ঘামকুল সঞ্চর 
যৈছন মোতিম দাম | 


কো জানে কি ক্ষণে ঘর মে আায়ল 
ঠেকি গেল শামর হাত ॥ 

বেশক উচিত দান কভু ন! শুনিয়ে 
কাহা শিধলি অবিচার | 

বুঝি দেখি নির্জন গোবদবন-বন 
কিঞ্চিত পাটল মীধি । 

রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব 


ও রসমাধুরী দেখি |” 


শীশীরাধামাধব 


সুন্দরি ! শনহ আভুক কথা | 


তাগ দুরে গেল সৰ ভাল হৈল 
ইহা উপভিল যথা॥ 

অরুণ-উদয়ে বহ্মণ-শিচয়ে 
আইল গোকুল মাঝ | 
আপন মনের কাজ ॥ 

গোবদন পাশে আমরা হরিষে 
করিব যজ্ঞের কাম | 

যে গোপ-ুবতী ঘৃত দিবে তথি 
ইবির পাবে দান ॥ 

জটিল! শুনিয়া আমারে ডাকিয়া 
যতন করিয়া বৈল | 

বধূরে সাজাঞা - = গবীঘৃত লৈয়া 
ভরিতে তাহাই চৈল | জা 

এ সব বচনে রাগী চট লু দবীগবে - 


রাইয়ের আনন্দ হোয় | 
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সে হেন নাগর গুণের সাগর 
দৰশ হইবে মোয় | 

এত মনে করি অতি রসে ভরি 
অন্্হি সুবেশ কেল | 

মৃতের গময় সাজাঞা সত্তর 
সবে মেলি চলি গেল ॥ 

এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদ 
বান্কিয়৷ ও চূড়-চানদে | 

নিলা হাধ পদে যাইয়া 
রহল দাশীর ছান্দে ॥ 

বেণুর নিসান জিভ 
বাজায় ও জয়-তুরী | 

ঘন করে দরশন 
নিবিড় আনন্দে তরি | 

সহচরী সন্ধে রর চল বামন 
দামিনী যৈছে উজোর | 

BSS নিবি বাট 
লেই যন্ঞ-যৃত ঘোর | 
দেখ সধি ! অপরূপ রঙ্গ | 

নিকুপম প্রেম টির 
গিবইতে পুলকিত অন্ত | 

১ অনিমিধ লোচন 
বহতহি আানন্দ-নীর | 

১৬ ডুবল দু জন 
বহক্ষণে তৈ গেল ধির | 

ঘা বিদগধ নাগর 
রাই নিয়ড়ে উপনীত | 

ইহ যদুনন্দন রি 


অতি সুখে নিমগন চিত |” 


টির. 


দানলীলা | 


নাগর পহ আগোর | 
কহতহি বাত দান দেহ মু হাত 
আন ছলে কাঁচলী তোর ॥ 
অগরূপ প্রেম-তরঙ্গ | 
দাম-কেলি-রস কলিত মহোংসৰ 
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ | 
অল্প পাটল ভেল অধির দৃগঞ্চল 
তহি দলকণ প্রকাশ | 
ধুনাইত তুর-ধনু পুলকে প্রল তনু 
অলখিত আনন্দ হাস | 
এছন হেরি চরিত গুন তেখনে 
বাহড়ল পদ দুই চারি | 
রাধা-মাধৰ দুই কর পদতলে 
রাধামোহন বলিহারি ॥ 
( শবীকৃষ্ের উক্তি ) 
কি লাগিয়া আইল দূর দেশে | 
তোমার সহজরূপ -  কামহেরি কান্দে হে 
ভুবন তুলল ও না বেশে | 
আইস বইস মোর কাছে বৌদ্রে মিলাও পাছে 
বসনে করিয়ে মন্দ বায় | 
এ দুখানি রাজন গায় কেমনে হাঁটিছ তায় 
দেখিয়া হালিছে মোর গায় ॥ 
কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন 
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা | 
তোৰ নিজপতি যে কেমনে বাঁচিবে সে 
পাঠাইয়ে চিতে দিয়ে ক্ষেমা! ॥ 
“হাসি হাসি মোড় মুখ বসনে ঝাঁপিছ বুক 
দেখিয়া হইলু বড় দধি | 
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জ্ঞান দাসেতে বয় পদারী যে জন হ্য় 
বসাল বচনে করে বিকি |” 


( শীরাধারাণীর উত্তর ) 
«ওহে নাগর ঘনাইয়া আইস কাছে | 

সোনার বরণ মোর দেখিয়া হইলে ভোর 
ভরমে পরশ কর পাছে | 

আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি 
কি কহিতে কিবা কহ বাণী | 

বামনেতে চাদ যেন ধরিতে করয়ে মন 
সেই দেখি তোমার কাহিনী | 

সঘনে ঢুলাও মাথ৷ শ্রনিয়া না শুন কথা 
গসারি আসিছ দুটি বাহ | 

না বুঝিয়া কর বল পাৰে তার প্রতিফল 
তখন কথা না স্তনিবে কেহ | 

শুনিয়া কহিছে দানী স্তন স্তন বিনোদিনী 
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে | 

বিকি ন ছাড়িবে তুমি আমি ত পথের দানী 

. নিতুই ঠেকিবা মোর হাতে ॥ 


( সধীগণের উক্তি ) 

এই মনে বনে দানী হইয়া 
ছুইতে রাধার অঙ্গ | 

48৮২ রাজকুমারী সন 
কিসের রতস বুন্ধ | 

DS নাহি কর ডর 
ঘনাঞা আদিছ কাছে |. 

গুরুবর আথে | করিব গোচর 
তখন জানিবে পাছে | 


দানলীলা ] 


ছুইও না দুইও না নিলাজ কানাই 
আমর! পরের নারী | 
গর-গুরুষের গবন গরশে 
সচেলে সিনান করি ॥ 
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ 
না কর এমন ঢঙ্গ | 
যোই নাগরী ও রসে আগোরী 
করহ তাকর সন্ত || 
সধীগণ সমুখহি কাতৰে কানু যব 
সুবিনয় করলি দিঠে | 
তব তছু অভিমত করইতে কোই সধী 
গোপতে বচন কহ মিটে | 
সুন্দরি ! ঘলধিতে হও তিরোধান | 
গিরিবর-কুজ কুটিরে অতি গোপতে 
যাই রাখহ নিজ যান ॥ 
ইহ অতি চগল চরিত বর গিরিধর 
কিয়ে জানি কর বিপরীত | 
স্তন উহ সুবচন ভীতহি জনু জন 
রাই করল সোই নীত ॥ 
বুঝি গুন নাগর সব গুণ-আগর 
অলধিতে তহি উপনীত | 
রাধামোহন গুন দেখি সুনাগরী 
আনন্দে নিমগন চিত ॥ 
(যুগল মিলন মাধুরী ) 
পরশতি গদ গদ নহি নহি বোল | তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিলোল | 
কৌ কর অনুভব দুহঁক বিলাস | এক মুখে সীতকার এক মূখে হাস | 
নিমীলিত নয়ন নয়ন অক ধির | মণি তরলিত মণি মঞ্জ মজীর | 
নাগরী দেওল ঘন-রস দান | রাধামোহন পহ আমিয়। সিলান |” 
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নৌকাবিলাস 

শ্বীগৌরচন্দিকা 
না ভানিয়ে গোরাটাদের কোন ভাব মনে | 
সুরধনী-তীরে গেলা সহচর গলে ॥ 
প্রিয় গদাধৰ আদি সঙ্গেতে করিয়া | 
নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ 
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি | 
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানী ॥ 
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে | 
গুরব সোউরি কেহ ভাসে প্রেমজলে | 
গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদ হাসে | 
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে | 
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( শ্বীরাধার উক্তি ) 
বড়াই & কি ঘাটের নেয়ে | 

কোথা হৈতে আসি দিল দরশন 
বিনোদ তরুণী বেয়ে | 

বত কাঞ্চনে না" খানি জড়িত 
বাজিছে কিঙ্কিণী ভাল | 

অপরূপ তাতে শোতে রাস্তা হাতে 
মণি বাঁধা কেরোয়াল | 

হাসিতে হাসিতে গীত আলাগিছে 
ঢুলাইছে রাক্ন আঁখি | 

চাপাইয়| নায় কে জানে কি চায় 
চঞ্চল নয়ন দেখি || 
কদম কুমুম কানে | 

জঠর অঞ্চলে বাশীটি গুঁজ্রেছে 


নৌকাবিলাস | 

আমরা কহিব কংসের যোগানি 
বুকে না হেলিহ কেহ । 

জগন্নাথ কহে শশী যোলকল৷ 
পেলে কি ছাড়িবে রাহ | 
( শ্বীকৃষ্বের উক্তি ) 
কহিছে চিকণ কালা | 

বাম পরিহরি বৈসহ কিশোরী 
পার করি এই বেল৷ ॥ 
দেখিয়ে কীপিছে গা | 

নবীন শীরদ ভরমে পবন 
তৃরায় ডুবাবে লা ॥ 

কানুর বচন শুনিয়ে তধন 
কপটে কহিছে ধনি | 

তোমার অঙ্গের চিকণ বৰুণ 
কেমনে লুকাবে তুমি ॥ 

্তনিয়। এ কথা কহয়ে ললিড৷ 
কেহ না করিহ গোল | 

কালিয়া বরণ ছাপাৰ এখন 
ঢালি দিয়া ঘন ঘোল ॥ 

সনিয়া নাগর হইয়া ফাপরু 
মধুর মধুর হাসে । 

কহে গুরুদাস হৃদয়ে উল্লাস 
সুখের সায়রে তাসে ॥ 

ধব্‌ লহ লহ হাসি মরমে মরমে পশি 
মায়ে চঢ়াওল ওই | 

তৈধনে মৰু মন তেলহি আনন 
বেকত ধয়ল ফল মোই ॥ 
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এ সধি ! হরি সঞে মানহ কুঞ্জ-বিনোদ | 
উহ নাবিক অতি চঞ্চল চপল মতি 
অব যেঙ তেওঁ গরবোধ ॥ 
গগনহি সঘন বিজ্ুরী ঘন ঝলকই 
দিনহি তেল আম্ধিয়ার । 
খরতর পবনে তৰণী ঘন ঘুরত 


গোবিন্দদাস কহ সার ॥ 


( শীরাধারাণী 'কাণ্ডারি ! কাণ্ডারি ! বাঁচাও-বাঁচাও ! বলে আর্তনাদ করছেন | তা শুনে 


শীকৃষ্ণের উক্তি )- 
স্তন বিনোদিনী ধনি | আমার কাণ্ডারী তুমি 
"তোমার কাণ্ডারী কহ কারে | 
তুয়া অনুরাগে গ্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি 
আমারে তুলিয়৷ কর পারে | 
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়৷ দানী 
ওঝ৷ হৈলাম তোমার কারণে | 
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়৷ ফিরে ঘরে ঘরে 
তুয়া লাগি করিলু দোকানে ॥ 
রাখাল লইয়| বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে 
তুয়া লাগি বনে বনচারী | 
তোমার পিরীতি পাইয়া এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়৷ 
য়া লাগি হইনু কাণারী ॥ 
না বোল কুঝোল ধনি, রমণীর শিরোমণি 
তা প্রেমে কি না করি আমি। 
দাস জগন্নাথে কয় - না ঠেলিহ রাস্্ পায় 
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না বাও নবীন কাণ্ডারী | 
ঝলকে উঠয়ে জল তয়ে কেঁপে মরি ॥ 
তবরায় তরণী লৈয়া তীরে আইল! শ্যাম | 
সফল করিল। বিধি গুরিল মনকাম ॥ 
নবনী মাখন ছেনা যে ছিল পমারে | 
সকল দিলেন শাম-নাগরের করে ॥ 
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন । 
সবে মেলি চলিলেন মাপন তৰন ॥ 
আইলা মন্দিরে রাই সধীগণ সঙ্গে | 
হরিষে বমিলা ধনি প্রেমের তরঙ্গে |" 
এইরূপ বসম্তবিহার, হোরী লীলা, ঝলনলীলা প্রভৃতিও মহাজন পদে পরম আস্বাদা | 
আবার শ্রীগোবিনালীলামূত, শ্রীকৃষ্তভাবনামূতাদি গ্রহে বর্ণিত শরন্মীরাধামাধবের লীলাসমূহ যেমন 
শ্ীরাধাকুণ্ডে অভিসার, ক্পুমচয়ন, বনবিহরণ, মান, লুকোচুরি, মধুপান, কৃঞজবিলাদ, জলক্রীড়া, 
পাশাক্রীড়া, সৃর্যগূজা, উত্তর গোষ্ঠ পৃতৃতি সব মহারদময় লীল৷ রাগানুগীয় সাধকগণের নিতা 
স্মরণীয় | তত্তৎ গ্রহে সেই সব লীলামাধূরী সামাজিকগণ আস্বাদন করবেন | 


(২) প্রেমমাধুরী 

“অত্লামধূরপ্রেমমণ্ডিতপিয়ম্লঃ” :- ( ভঃ রঃ সিঃ ), “মঅতুলামাধূর্যাবিশিষ্ট 
মহাভাবপরযস্তপ্রেম়া মণ্ডিতঃ প্িয়মণুলে৷ তক্তসমূহো যেন সঃ” ( টীকা- শ্রীল বিশ্বনাথ ) অর্থাৎ 
বুজেন্তুনন্দন শীক্ষ্য অতুলনীয় মাধরযবিশিষ্ট মহাভাব পর্স্ত যাবতীয় প্রেমছার৷ ভক্তগণের 
মনকারী | ভগ মাধু্যবিশিষ্ট প্রেমময় প্রিয়জনসহ বিদামানতা বুজেন্দুন্দন শীকৃষ্ণের একটি 
অনন্য সাধারণ গুণ | যেহেতু তভের প্রেমানুরপই শীকৃষ্যের মাধর্ষের জভিবাক্তি ঘটে ধাকে। 

নিকুপাধি গীতির নাম ‘প্রেম’ | প্রেমে আতেন্দিয় সুখের প্রতি দৃষ্টি থাকে ন! । 
ভগবধসেবাই প্রেমের তাৎপর্য | “অননা সমত! বিষ্ৌ মমতা প্রসঙ্গত | ভক্তিরিত্চাতে 
উীম্মগুলাদোদ্ববনারদৈ; |” (পঞ্চরাত ) অর্থাৎ যাতে দেহ-গেহাদি সমস্ত বিষয়ে মমতা বর্জন 
করে সীবিফুতেই মমত গযুভ হয়, ভীষ্ম, গজাদ, উদধব ও নারদাদি মহাজনগণ তাকেই “প্রেম 
বলে আধা দিয়ে থাকেন | & সব মহাজনগণের বাণীগুলি ষদি উত্তমরূপে অবধারণ করা যায়, 
তবে বুঝতে পারা যাবে যে, জনা মমত্ত বস্তুতে মমতাশনা হয়ে একমা্ স্ীতাবানের গাদপদে 


119 _. | মাধুরতন্্বিজ্ঞান 
রা 22272 
মমতাময়ী বুদ্ধি স্থাপন করলে তার প্রিয় হওয়া মায় | মমতাবুদ্ধিটি আবার সম্ষনিষ্ঠ | সয়সবশনা 
হয়ে মমতাবুদ্ধি থাকতে পারে না | শান্ত, দাসা, সথা, বাংসলা ও মধুর-এই পঞ্চবিধ প্রেম | 
তমধো "শান্তর স্বভাব কৃষে মমতাগন্ধহীন | গরবুদ্ধ পরমাত্যে ভানপ্রবীণ |” ( টৈঃ চঃ ), 
সুতরাং দাদা, সখা, বাংসলা ও মধুর এই চতুবিধ সমবন্ধের একতম সযদ্ধকে পাপ্ত হয়েই 
শরীভগবানে মমতাবুদ্ধিটি আত্যুসত্ত৷ লাভ করে | আবার এক্্মজনিত স্মজ্ঞান এসে যদি 
মমতাবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করে তবে প্রেমও সম্ুচিত হয়ে পড়ে | সুতরাং ধী্্ষজনিত সন্যন্তান 
যেখানে যত বেশী, প্রেমের উল্লাসও সেখানে তত কম | প্রেম সর্বদা নিঃসাক্কোচকে বুকে করে 
রাখতে চায় | সঙ্কোচ এলেই প্রেমের বুক যেন ভেঙ্দে যায় | সুতরাং শীতগবানকে যদি একান্ত 
আপনার করে পেতে হয়, তবে যেখানে গ্রেমের নিবিড় বাধন, সেইখানেই তাকে বাঁধতে হবে | 
বুজপরেমের মাঝে ভক্ত এবং তগবান্‌ উভয়ে মাধ্যন্রোতি ভাসতে ভাসতে পরস্পর পরস্পরকে 
একান্ত আস্তরতমভাবে জড়িয়ে ধরেন-এটিই বিশ্তদ্ধ সমন্ধভ্রাননিষ্ট বজপ্মের বৈশিষ্ট ! সেখানে 
ছোট-বড় ভাব নেই, উচ্চ-নীচ ভেদ নেই; প্রেম যেন সমস্ত বাবধান ঘুচিয়ে বিষয়্ালম্বন শীকৃষ্ণ 
এবং আধয়ালম্বন প্রেমিককে একটি ছাচে ঢালাই করে দিয়েছে | একমাত্র বৃজেন্দনন্দন শীর্য্য 
এবং বুজপ্রেমিকগণ বাতীত অনাত্র কুত্রাপি এরূপ বাবধানরহিত প্রাণে প্রাণে ভালবাসা 
সম্ভবর নয় | 

শীতগবান্‌ সর্বময়, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান একথা যেমন সতা, তিনি পরম সুন্দর, পরম 
মধুর, অতি সুরসাল এও তেমনি সত্য | একটি দিক্‌ দেখলে দর্শনটি সমাক্‌ হয় না, দুটি দিকেই 
দেখা চাই | বুজলীলা ব্যতীত অনা কোন লীলাতেই এই ভাবের সমাক্দর্শন সম্ভবপর নয় | 
শীকৃফ্ের বুজলীলায় একদিকে যেমন অসমোর্ধ এব, অপরদিকে তেমনি অসমোর্ধ মাধুর্য প্রকাশিত 
হয়েছে | মাধূর্যের আধিকো ধশ্বর্যটিও মধুর বা অতি স্বাদু হয়েই প্রকাশ পেয়েছে | “মধুরৈধর্যা 
মাধূ্যা কৃগাদি তাণ্ডার | যোগমায়। দাসী ষীহা রাসাদি লীলা সার |” ( চৈঃ চঃ ), বুজের 
প্রেমমাধুরী অনস্ত এস্বর্ধের অধীর স্বয়ং তগবানকে দাকুষন্ত্রের নায় বিকাশ করে যেন রসন্রোতে 
ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে | “কে আমি” এ যেন হারিয়ে গিয়েছে | প্রেমাধূরী শ্রীতগবানকে সে 
কথা একবার ভাববারও অবকাশ দেয়নি | প্রেমমন্দাকিনী সেখানে শতমুখী হয়ে তরঙ্গের পর 
তর্স তুলতে তুলতে আপন গন্তবাপথে ছুটে চলেছে অবিরত | শ্লীতগবানের প্রেমবশাতা এবং 
বুজপ্রেমিকগণের প্রেমচেষ্টার ভিতর দিয়েই আমরা কিঞ্চিৎ প্রেমমাধূরী বুঝবার চেষ্টা করব | 


দাসাপ্রেম 


শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ দাসভভগণের স্থায়িতাবকে 'সনতমরীতি' বলে আধ্যা! 
দিয়েছেন | যথ৷- 
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“সম্ত্মঃ পৃভৃতা-দ্রানাও কম্পশ্চেতসি সাদর: | 
অনেনৈকাং গতা পীতিঃ সমমগীতিরচাতে | 
এষা রূসেহত্র কিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈ: |” (ভঃ রঃ সিং ৩1২৭৬) 
'প্রভৃতা জানবশতঃ চিত্তে মে সাদর কম্প হয়, তাকে সম্ম বলে এর সহিত একাপ্রায় 
গতিকে 'মপ্রীতি' বলা তয়, পণ্ডিতগণ এই সমূমপ্রীতিকেই দাসারসের স্থায়িভাব বলে 
থাকেন |" আমরা বলেছি সনম সন্কোচ এলেই পতি সূচিত হয়ে গড়ে-“উব্ষজানেতে হয় 
সঙ্কুচিত গীতি” ( চে? চঃ ) | তথাপি শ্ীম জীৰ গোস্বামিপাদ অনাত্রের দাসগণ অপেক্ষা বুজের 
দাসগণের সত্ম প্রীতির বৈশিষ্টানিরপণ করেছেন ফধা-‘ল চ (স্থায়ী ) অক্ুরাদীনা- 
মৈষব্যাজানগরধানঃ | শীমদুদধবাদীনাং তত্তৎসভাবেহপি মাধৃযাজ্ঞানপৃধানঃ | শীবুভস্থানান্ত মাধূর্যোকময় 
এব | অথাপোষাং গ্রীতে্ক্তিতুং শ্বীগোপরাজক্মাৰ্‌ পরমগ্ুণপ্রভাবতাদিনৈবাদরসভাবাও |” 
( প্রীতিসন্দর্ভ-২০৮ অনুঃ ) অর্ধা সেই স্থায়িভাব ( সম্ুমপীতি ) অন্্রাদির এনজ্ঞান পৃধান, 
শ্রীমদদ্ধবাদির এমহন্ঞরান সত্বেও মাধ্যজ্ঞান প্রধান এবং বস্থ ভৃতাগণের সম্প্রীতি কেবল 
মাধূ্ময় | কারণ তাঁদের “ভগবান্‌" ভ্তানে শবীকৃষ্যের গ্রতি গৌরববৃদ্ধি হয় না | শীন্রজরাজকুমার 
পরমগ্ণবান্‌ ও গৃতাবশালী এরূপ বুদ্ধিতে সমম বা আদর বিদামান থাকে | 
শীল কৰি কর্ণপূর তীর শরীকৃষ্তাহিককৌমুদী গৃহে সায়াহলীলা বর্ণনায় বৃজস্থ দাসভক্তগণের 
মাধূর্ষময় সেবারসের একটি চমতকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন | সায়ংকালে শরীকৃষ্ত গোস্ হতে গৃহে 
ফিরে এলে ম৷ যশোমতী রক্তক, পত্রকাদি দাসগরণকে শীকৃষ্যের স্বানাদি সেবা সম্পাদনের নিমিত্ত 
আদেশ দিয়েছেন | তখন কোন দাস প্রচুরতর সম্ত্রোষে রলিকবর শীকৃের শৃক্ন, বেণু ও যি 
গ্রহণ করলেন | কেউ বা সফতে বনমালাটি উত্তারণ করলেন | কোন ধনা সেবক পরম প্রীতির 
অলঙ্কারগুলি খুললেন | অতি শ্রেষ্ঠ এক দাস উদ্ভীযধানি নামিয়ে মৃদূতর কঞ্চক ( জামা ) 
ধুললেন এবং অন্্-গৃতান্গ হতে গোরজ:রোশি দুরীকৃত করলেন | কোন ত্বৃতা আানন্দমনে মৃদুল 
বসনারা তীর মুখপদুখানি মার্জন করে দিলেন | চিরুণীছারা কেশ-কলাপের যথেষ্ট সংস্কার 
করলেন | কেউ বা মৃদ্মন্দ হাসা সহকারে সুনি, সুরজিত ও সুপক্‌ তৈল সহযোগে মৃদূতর 
ভাবে এঁর অঙ্গ মর্দন করলেন ও চন্দনাদির মসৃণ চুর্ণঘারা শন সুন্ষিদ্ব করলেন | কেউ বা 
সুরতীতর আমলকী রসছার| কেশ বিশোধন করে ঘনতর চন্দনের উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত সুশীতল জলছারা 
যান করালেন | কোন ভৃত্য মৃদুল স্বেত বসনাঞ্চল ছারা শরীক মার্জন করলেন এবং আর্্বসনছারা 
কেশের জল নিমুক্ত করলেন | কোন তৃতা আর্দবমন আগ করায়ে সুকোমল বিদ্্িত পীতবসন 
পরালেন এবং বিশাল বক্ষে অতি মৃদুল অতি সুন্দর পীত উত্তরীয় প্রদান করলেন | সেবা বর্ণনার 
পারিপাটো মনে হয় চিত্তে ঈ্বরবৃদ্ধি বিদামান থাকলে এপ স্বচ্ছন্দসেবা৷ কখনই সম্ভবপর নয় | 
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তেরা সত 
রাজ বৃদ্ধিতে সমুম-গৌরব থাকলেও সেই মনকে মাধ বলতে কোন বাধা নেই | 

্রীমচাগবতে বর্ণিত ব্জলীলায় র্তক, পর্রকাদি দাস ভত্তগণের নাম গাওয়া যায় না। 
মণ রূগগোষ্ামিগাদ কর্তৃক প্রণীত শরীশীরাধাকৃফ-গাণোদেশদীপিকার পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে (পুরাণ, 
সংহত, তয্াদিতে ) রক, গত্রকাদির নাম আছে কিনা আমরা জানি না | শীম্ভাগবতে বর্ণিত 
বজলীলায় সখা, বাংসলা এবং মধুরভাবের লীলারই বন! আছে | ননদমহারাজের বজবাসী 
গৃজাগণের শরীৃের প্রতি দাসাতাৰ থাকতে পারে এবং তাঁদের জনুগতো দাসাতাবে শীক্য্যতজন 
করার লোভ কারও হলেও হতে পারে কিন্ত র্তক, পত্রকাদি দাসগণের নাম এবং সেবাপরিগাটার 
কথ৷ উল্লেখ ভাগরতে ন! থাকায় ভাগবত পাঠ অধব।শ্রণের ফলে তাঁদের আনুগতো দাসাভাবে 
রাগানুগা ভক্তির অবসর অতি অল এনা শীচৈতনাচরিতাযৃতে ( মধ্য ৮ম গরিঃ শরম 
সাধাতত্ব জিজ্ঞাদার উত্তরে শ্রীল রামরা় দাসাপ্রেম বর্ণনায় শ্রীমভাগবত থেকে মহারাজ অয্বরীষের 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং প্রভৃও “এহে| হয়’ বলে কেবল সমর্থন মাত্রই করেছেন | সখাপ্রেম 
থেকেই রামরায় বজভকতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং প্রভূও উত্তরোত্তর 'এহোত্তম' বলে অভিননান 
জানিয়েছেন । তাই ্ীচনাচরিতাূত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলা হয়েছে- 

«মোর পুর মোর সধা৷ মোর গ্রাণপতি | এই ভাবে করে যেই মোরে উদ্ধততি | 

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন | সর্বুভাবে আমি হই তাঁহার অধীন ॥ 

মাত। মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন | অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন | 

মধা স্তদ্ব দখো করে স্বন্ধে আরোহণ | তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম ॥ 

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ত্সন | বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন |” 


টু (চৈঃ চঃ ) 
সখ্য গ্রেম 
শীমণ রূপগোস্থামিগাদ সথা বা৷ বয়সাগ্রণের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন- 
““বূপবেষগুণাদোস্ত সমাঃ সমাগযন্্িতাঃ । 


বিশযসংভূতাতনো বযগাত্তসা বীর্তিতাঃ ॥” (ভঃরঃ সিঃ ৩/৩৮ ) 
ৃ অর্থাৎ খর রাগে, গুণে ও বেশে শীহরির সমান, দাসের নায় যাঁদের স্, সন্ধোচাদি 
নেই সবর প্রগা বিশ্বাস তাঁরাই “বাসা” বলে ীর্তিত হন ।' সধাগণ মধ্য বৃজবাসী সধাগণই 
অ্বশেষ্ঠ । | 
. “ক্ষণাদৰ্শনতে| দীনা: মদ সহ-বিহারিণঃ | তদদেকজীবিতাঃ প্রো বয়সা৷ বৃজবাসিন; | 
অঃ সৰ্ববয়সোযু পৃধানতৃং ভজস্তামী |" (8-৩/৩/১৬) 
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রা ক্ষণকাল শরঁকৃষের দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হন, শরীকৃষকের সহিত সর্বদা বিহার 

কৰেন এবং শীক্ষঃই যাদের জীবন তাঁরাই বৃজবাগী সথা | তীরাই বয়সাগণ মযো সরবপৃযান |' 

শীষের সঙ্গে বূডের সধাগণের স্বচ্ছন্দ মধুর বিহা শীল স্তকমুনি শরীভাগবতে ( ১০/১২/৫-১০) 
বর্ণনা করেছেন 

তত্রতাশ্ড পূনদ্‌রাদৃসন্তশ্চ প্লদদ্: | 

যদি দুরং গত; কৃষ্তো বনশোভেক্ষণায় তম্‌ 

অহং গূর্বমহং পূর্ধমিতি সংস্পৃশা রেমিরে॥ 

কেচিদ্েণুন্‌ বাদয়ন্তো। ধা শৃক্তাণি কেচন 

কেচিদ্‌ ভৃল্লৈঃ পৃগায়ন্তঃ কৃজন্তঃ কোকিলৈ; পরে | 

বিচ্বায়াভি; পরধাবাস্তো গচ্ছন্ত; সাধু হংসকৈ: | 

বকৈকপৰিশন্তৃশ্ত নৃতান্তশ্ড কলাপিতিঃ 

বিকৃর্বস্তশ্ত তৈঃ দাকং পুবন্তুশ্ত পলাশিষু 

সাকং তেকৈর্বিলঞন্ত্: সরিতঃ শবসংগ্লুতাঃ 

বিহসত্ব? পুতিষ্ছায়াঃ শপস্তশ্চ পৃতিস্বনান্‌ |” ( ভাঃ ১০/১২/৫-১০ 

“গোপৱালকগণ বনে এসে কেউ বা কারও বেত্র বেণ্‌পরত্ৃতি চুরি করেন, আবার ধরা 

পড়লে ত৷ দুরে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষিপ্ত বেত্র বেণু আনতে গেলে সেখানের গোপবালকগণ তা 

আরও দুরে নিক্ষেপ করেন, আবার হাসতে হাসতে যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দেন | কখনও 

শীকৃষ্ণ বনশোতা দরশনেচছায় গোপবালকগণকে ছেড়ে যদি একটু দূরে যান, তধন গোপবালকগণ 

‘আমি আগে যাব’, “আমি জাগে ধাৰ’ বলতে বলতে শীকৃষ্ণের নিকট ছুটে আসেন এবং 

শীকৃষাকে আলিঙ্ননাদি করে পরমানন্দ লাত করেন | কেউ বেণুবাদন করেন, কেউ বা শিঙা বাদা 

করেন, কেউ ভুমরের মত ওণঞণ রব করেন, কেউ বা কোকিলের মত কৃহ কহ কৃজন করেন, 

কেউ আকাশে উজ্জীয়মান পক্ষী সচল ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান, কেউ বা হংসের গতির 

অনুকরণ করেন, কেউ জলের ধারে বকের মত বসে ধাকেন, কেউ ময়ূরের সহিত ময়ূরের মত 

নৃতা করেন, কেউ বানরের লেজ ধরে আকর্ষণ করেন, তাদের সন্ধে বৃক্ষশাধায় আরোহণ করে 

তাদের মায় মুখাদি বিকৃত করেন, শাখা হতে শাধাস্তুরে তাদের সঙ্গে লাফালাফি করেন । কেউ 

বা ভেকের সঙ্গে তারই মত লাফ দিয়ে কদ্ জলধার| পার হন, কেউ নিজের প্তিবিষবের সহিত 

হততপদাদি সঙচালনার। নানা ভঙ্গী করে হাসা করেন, কেউ বা নিজ প্রতিধানির সঙ্গে চিতকার 
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114 [ মাধূর্যতত্ববিজ্ঞান 


A re সস 
করে লামাবিধ কলহ করেন |" শ্রীপাদ শ্তকমুনি স্বয়ং তগবান্‌ বজেন্দরন্দনের সহিত 
গোপবালকগণের এইরূপ অতিমধুর বিশতদ্ব সধারসময় বিহার বর্ণন| করে তাদের ভুরি ভাগোর 
ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন- 

“থং সতাং ব্রহ্মদুখানুভূতা৷ দাসাং গতানাং গরদৈবতেন | 

মায়াশরতানাং নরদারকেন সাকং বিভহ্‌ঃ কৃতপুণাপুঞ্জাঃ |” 

*ভানিগণ যাকে নির্বশেষবৃদ্ানন স্বরূপ বলে থাকেন, দাসাদি ভক্তগণ যাঁকে গরমপুরুষ 
পরমেশ্বর বলে আরাধন| করেন, মায়াবদ্ধ মানবগণ খাঁর তত্ব কিছুই বুঝতে না পেরে যাঁকে সামানা 
নরবালক বলে মনে করে, ভূরিভাগাবান্‌ গ্োপবালকগণ সেই স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষের সঙ্গে এরগ 
নানাগ্রকার বালান্রীড়ার সৌভাগালাত করেছেন ।” 

সেই দিনই অঘাসুর পর্বতাকৃতি অজগররূপ ধারণ করে গোবংস ও গ্রোগবালকগরণকে 
গ্রাস করেছিল । শীকৃষ্য অঘাসুরকে নিধন করে তাঁদের অমৃতদৃষ্টি সঞ্চারে জীবিত করে অঘামুরের 
কবল থেকে মুক্ত করেন | সকলের সমক্ষে অঘাসুরের জোতিরময় আত শ্বীকৃষের চরণে লীন 
হয়ে যায় | এত বিপুল এশ্ব্য দর্শন করেও সখাগণ তখনি পুলিন ভোজন লীলায় শ্রীকৃষের মুখে 
স্বীয় উচ্ছিষ্ট প্রদান করতে কুষ্ঠাবোধ করেননি | নিজজনের এধর দর্শনে যেমন প্রীতিই বর্ধিত 
হয়ে থাকে তপ শীকৃষ্ণের এই্বর্য দর্শনে গোগবালকগণের সখ্যপ্রেমের পরিপুষ্টিই সাধিত হয় | 
তদের প্রেমমাধুরীর ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, শীক্ষ্যকে তীর। কখনই 'শ্বর অথবা কোন দেবতা বলে 
ভাবতে পারেন না | “কৃফেরে ঈশ্বর নাহি জানে ব্ুজজন 1” “দেখিলে না মানে এইর্যা কেবলার 
রীতি |” ইত্যাদি ( চৈ: চঃ ), পক্ষান্তরে ধশ্বযজ্ঞান মিশিত সধাপ্রেমে শরীকৃষ্ের এশবযদর্শনে সন্ম- 
সঙ্কোচের উদয় হয় এবং সথাপ্রীতি সঙ্কুচিত হয়ে সন্ুম-গৌরবযুক্ত দাসাভাবের উদয় হয়ে 
থাকে | যেমন গীতায় শ্রীসর্জনবিশ্বরপ দর্শনে উদিত সন্ত্মবশতঃ সখাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে 
সব বারহার করেছিলেন, তা ক্ষমা গরার্থনা করেছিলেন । তা আমরা এরপূর্বে উল্লেখ করেছি । 

শীকৃফের শীমুখোক্তি- 

“এস্ব্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত | এন্বধ্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন | তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ 

আমাকে ত যে যে তত ভজে যেই তাবে | তারে সে মে ভাবে তজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

মোর পুত্র মোর সধা৷ মোর প্রাণপতি | এই ভাবে যেই মোরে করে স্তদ্ধতক্তি ॥ 

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন | সর্কতাবে আমি হই তাহার অধীন ॥” ( চেঃ চঃ ) 
ইতিপূর্বে আমর শরীভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোগবালবগাণের 
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টির 88838 EE ELE Ces 
সখারগময় মধুর ক্রীড়ার কথা বলেছি | শীপাদ শ্তকমুলি গোপবালকগণের প্রেমাধীন শীকৃষ্েরও 
তাদের সহিত অনুরূপ বিহার বর্ণনা করেছেন- 
“এবং বৃন্দাবনং শীমৎ কৃষ; পীতমলাঃ পশূন্‌ | রেমে সঞ্চারান্দেঃ সরিদ্রোধঃসূ সানুগঃ | 
কচিদ্গায়তি গায়ংসু মদাস্ধালিমুনুবুতৈ; | উপগীয়মালচরিতঃ শ্রী সংকর্ষণান্বিত: ॥ 
অনুভত্তি ভগ্লস্তং কলবাকো; শ্তকং কূচিও | কৃচিং সবলং কৃডন্তমনু কুজতি কোকিলম্‌ ॥ 
কচিচ্চ কলহংসানামনূ কৃতি কুজিতম্‌ | অভিনৃততি নৃতান্তং বর্িণং হাসয়নূ কৃচিৎ || 
মেঘগ্তীরয়া বাচা নামতিদূ্রগান্‌ পশূন্‌ | কচিদাজয়তি পীতা। গোগ্রোপালমনোজয়া ॥ 
চকোরক্রঞ্চ চক্রান্সভারছাজাংশ্চ বর্তিণঃ | অনুরৌতি স্ম সত্বানাং ভীতবঘাঘৃসিংহয়োঃ |” 
( ভাঃ ১০/১৫/৯-১৪ ) 
শীৰৃষ্য এরপে বৃন্দাবন দর্শনে পরম প্রীত হয়ে গোবর্ধন পর্বত সন্নিহিত মানসগস্থাতটে 
গোপবালকগণ সঙ্গে গোচারণাদি প্রসঙ্গে বিবিধ বিহার করতে লাগলেন | কোন সময় তিনি তার 
বিচিত্র ক্রীড়ার প্রশংসা পরায়ণ গোপবালকগণ ও বলদেব সঙ্গে বিচিত্র পৃষ্পমালো ভূষিত হয়ে 
মধুপান মত্ত ভ্মরকুলের মধুর গুঞ্জন শুবণ করে তাদের অনুকরণে গুণগণ রব করেন | কোনসময় 
তিনি স্তক অপেক্ষাও মধুর আলাপ করে শতকের অনুকরণ করেন | কধনও বা মধুর পঞ্চমন্তরে 
কোকিল কৃজনের অনুকরণ করেন | কোন সময়ে তিনি কলহংসগণের মধুর কৃজনের অনুকরণ 
এবং কখনও বা নানাতন্্ী সহকারে ময়ূরের নায় মৃতা করেন তা দেখে গোপবালকগণ পরমানন্দে 
হাসা করেন | কখনও তিনি ধেনুগণকে দূর বনে যেতে দেখে তীদের নামোচ্চারণ করে 
মেঘমন্দ্রনাদে তাদের আহ্বান করেন তাতে গোপবালকগণ পরমানন্দ লাভ করেন | কধনও বা 
তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, ভার ও মযুরগণের ভূমিগমন উতপতন ও রূবাদির অনুকরণ করেন এবং 
কখনও বা সিংহ, বাঘাদি হিংস্র জ্ত দর্শনে তীতের নায় পলায়ন করেন |”-বুজ প্রেমিকগণের 
প্রেমের স্বাভাবিক এই বৈশিষ্টা ! সধাগণের প্রেমমাধুরী সেই জধও অন ভ্ঞানতত স্বয়ং ভগবানকে 
যেন নিজের মনোমত ছাচে ঢালাই করে নিয়েছে শবদ্ধা তাই শ্রীকৃষের স্ততিগ্ঙ্গে এঁদের 
ভাগোর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন- 
“হো তাগামহো ভাগাং নন্দ গোপৰুজোকসাম্‌ | 
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং বৃদ্ধ সনাতনম্‌ ॥” ( তা; ১০/১৪/৩২ ) 

“অতো ! বুজবাসিগণের কি সৌভাগা ! কি সৌভাগা !! পূর্ণ বন্ধ সনাতন অবাজানসগোচর 
পরমানন্দ যাদের মিত্র |" অর্থাৎ স্বাভাবিক বন্ধুজনোচিত প্রেমকর্তা এবং তাদুশ প্রেমমাধুরীর 
বিষয়ও | তাই সখাগণের সহিত খেলায় সেই অভিত ভগবান পরাজিত | সুবলাদি সধাগণের 
সনে তাতীরবনে খেলায় পরাজিত শরীতগবান্‌ শীদাম গোপকে স্কদ্ধে বহন করে চলেছেল-“উবাহ 
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মূনীন্মগণ সমাধিযোগেও যার চরণ দর্শন করতে সমর্থ হন না. সেই স্বয়ং তগবান্‌ একটি রাধাল 
বালকের চরণ বক্ষে ধারণ করে চলেছেন ! সধাপ্রেমমাধুরীর এমনি সামর্ধা !! 

গিরিধারী বামহত্তে গিরিধারণ করে সপ্ত অহোরাত্র একভাবে অবস্থান করছেন, এত বড় 
বিশাল এঁধব্য-পর্বতপাতেও সখাগণের সখ্য প্রেমসিন্ধু কিঞিন্মাত্রও আলোড়িত হয়নি | কোন মথ। 
শীকৃষ্ণকে বলছেন- 

“উন্িদ্রসা যযুত্তবাৰ বিরতিং সপ্ত ক্ষপাত্তি্ঠতে, 
হস্ত শ্রাস্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে ! শরীদামগাণৌ গিরিম্‌ । 
আধির্বিধাতি নত্তবমর্গয় করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে 
দোষ্যত্তে করবাম কামমধুনা সবাসা সম্বাহনমূ |” 

(ভঃ রঃ সিং ৩/৩/১৮ ) 

“হে সথে ! তুমি নিদ্রাত্যাগ করে সপ্তরাত্রি দাড়িয়ে অতিবাহিত করেছ ; অহো৷ ! এখন 
বোধ হয় শর্ত হয়েছ, অতএব শ্রীদামের হত্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর | তোমার কষ্ট দেখে 
আমাদের মনঃগীড়। হচ্ছে নতুব৷ ক্ষণকালের জনা দক্ষিণহত্তে পর্বতটা ধর, আমরা তোমার 
বামহত্তটি উত্তমরূপে মর্দন করে দিচ্ছি |” 

উত্তরগোষ্ঠ সময়ে গৃহাগমনকালে বৃদ্ধা রুদ্রাদি দেবগণ শীক্ফের অসুর মারণাদি লীলাগান 
করে নানাবিধ স্ততি করে থাকেন | সধাগণ নিকটে থেকে তা সবই শ্রবণ করেন | তাঁদের সখ্য 
প্েমমাধূরীর নিকট দেবগণকে অজ্ঞ এবং তাদের ভ্তবনীয শরীকৃষ্ধকেও পরিহায়াষ্পদ হতে হয়। 

“বুপতি-সেবিত-বিজুর্নাসা স্ববলং হরৌ নিহস্তাসুরান্‌ | 
তান্‌ হত্তায়মিতি মতৃ। মৃঢ়া দেবা; স্তবান্তোনম্‌ | 
ইথং দেবান্‌ হসত্বত্তান্‌ তেষামাকারচেস্টিতেঃ | 
সধায়ত্তেহনুকুর্বন্তঃ সখেলং হরিণ যযুঃ |” 
( গোবিন্দলীলামূতমূ-১৯/৪৭ ও ৪৮ ) 
অর্থাৎ “বৃজপতি নন্দরাজ কর্তৃক সেবিত হয়ে শীনারায়ণ স্বীয় শক্তি শীকৃষ্কে অর্পণ করে 
অসুরগরণকে বিনাশ করেন, তাতেই মূঢ় দেবগণ “ইনি অসুরগণকে বিনাশ করেন’ মনে করে 
শরীকৃষকে ত্তব করে থাকেন । শ্বীকৃষের সধাগণ দেবগণকে এই ভাবে উপহাস করে তাদের 
আকার ও চেষ্টার অনুকরণ করতে করতে খেলতে খেলতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গমন করতে 
লাগলেন |” এঁরা বিবিধ প্রকার প্রেমচেষ্টার ছার শীকৃষ্ণকে সুখী করে থাকেন | যথা- 
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“কেচিদেমু স্থিরা ভাতা মন্ত্িব্তমুপামতে | 
তং হাসয়ন্ত্রি চাপলা: কেচিটৈহাসিকোপমা: ॥ 
কেচিদার্ভবমারেণ সরলাঃ শীলযন্তি তম্‌ | 
বাম। বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়ান্তামূম | 
কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কৃর্বস্ত্ি বিতগ্তামমুনা সমম্‌ | 
পৌমাঃ সুনৃতয়। বাচা ধনা ধিনৃত্তি তং পরে ॥ 
এবং বিবিধয়া সর্ষে প্রকৃতা মধুরা মী | 
পবিভ্র-মৈত্রী-বৈচিত্রী-চারতামূপচিন্ৃতে ॥” 
(ভঃ রঃ সি; ৩1৩/৫৩-৫৬ ) 
“কোন কোন সধা স্বভাবতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর নায় শ্রীকৃষ্যকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন ; 
কেউ বা চপল স্বভাববশতঃ বিবিধ পরিহাসবাকো তাঁকে হাসাতে ধাকেন, কেউ কেউ সরল স্বতাব 
ও সরল বাবহারে শীকৃষ্যকে সুখী করে থাকেন | কেউ বা বামা ( বক্ত ) স্বভাবে তীকে 
বিশময়ান্িত করেন | কেউ বা পুগল্ভ স্বভাবে তীর সন্ধে বাদবিতণ্ডা করেন, কোনও সৌমা ও 
ধনা সখা আবার সুমিষ্টবাকো তীর প্রীতি বিধান করেন | এই প্রকার বিবিধ প্রকৃতি দ্বারা সকল 
মধুর সধাই পবিত্র মৈত্রীর বৈচিত্রী বিষয়ে সুচারুত৷ অর্জন করেছেন!” বুজের সখাগণ চতুর্বিধ- 
সুহৎ, সখা, গ্রিয়সধা ও প্রিয়নর্ম সখ৷ | সুহদ্গণের বাংসলাগন্থযুক্ত সধা, বয়সও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা 
কিঞ্চিদধিক, এরা অস্ত্রধারী এবং দৃষ্টগণ থেকে শ্রীকৃজ্তকে রক্ষা করতে সর্বদা পৃয়াসী । মুভ 
মগুলীভদ্র, তরবর্ষন, গোভট, যক্ষ, ইন্দুভট, তত, বীরতদ্র, মহাণ, বিজয় ও বলত প্রভৃতি 
শ্রীকৃষের মুধংসধা | এঁদের সখা যথা- 
“ধূনুন্‌ ধাবসি মণুলাগ্নমমলং তৃং মওলীতদ্ব ! কিং, 
গুৰীং, নাৰ্যা ! গদাং গৃহাণ বিজয় ! ক্ষোতং বৃধা মা কৃষাঃ | 
শক্তিং ন ক্ষিপ তদববর্থন ! পুরো গোবদবনং গাহতে, 
গর্ক্জজ্লেষ ঘনে বলী নতু বলীবদ্দাকৃতির্দানবঃ |” 
(ভঃ রঃ সিঃ ৩/৩/২৪ ) 
“ওহে মণ্তলীভন! ভুমি কেন বিমল খড়া ঘুরিয়ে ধাবিত হচ্ছ ? হে আর্য ! ( বলদের ) 
আপনি গুরুতর গা গ্রহণ করবেন না, বিজয় ! তুমি বৃথা ক্ষোভ করে| না, হে তদবর্ধন ! তুমি 
আর শক্তি নিক্ষেপ করো না: ই দেখ, অগ্রবর্তী মেঘই গর্জন করতে করতে গোবরধনে পতিত 


হচ্ছে, ওটা বলবান্‌ বৃযাকৃতি দানব ( অরিষট ) নয় |” 
ধারা কনিষ্ঠকল্প, দাসাগস্থি সধারসিক তাঁরাই “ধা” | বিশাল বৃষভ, ওডস্বী, দেবপৃস্থ 
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8252222252০ শি 
বরধপ, মন্দ, কুসুমাগীড়, মণিবন্ধ করম্থম পৃভৃতি সধাগণ সেবাসখো অনুরাগী | এঁদের 
সধা যথা- 
“বিশাল ! বিসিনীদলৈঃ কলয় বীজনপক্রিয়াং, বরূধপ ! বিলমিতানকবরূথমুসারয় | 
যা বৃষত ! জরিতং তাজ তচাঙসযাহনং, যদুগুতুজসদ্গরে গুরুমগাৎ কুমং ন; সখা ॥” 
(ও ৩/৩/৩২ ) 
“হে বিশাল ! তুমি পািনীদলঘার! বীজন কর, হে বরধপ ! তুমি লম্বিত অলকগুলিকে 
উর্ধা দিকে সরায়ে দাও, হে বৃষত ! বৃথা বাকা পরিত্যাগ করে তুমি অঙ্গ সম্াহন কর-কেননা 
আমাদের সধা আজ ঘোরতর বাহযুদ্ধে অতিশয় কান্ত হয়ে গড়েছেন |” 
যাঁরা বয়সে সমান এবং কেবল সধারসাশয়ী, তারাই “প্রিয়সধা" | শ্রীদাম, সুদাম, দাম, 
বসুদাম, কিন্কিণী, ত্তোককৃষ্য, অংস্তমানূ, ভদ্রসেন, বিলাসী, পৃণ্ডরীক, বিটন্ক ও কলাবিষ্ক ইত্যাদি | 
এরা সদা বিবিধ কেলিছারা এবং বাহযুদ্ধ, দণ্ডাদণ্ডি ইত্যাদি কৌতুকে শরীকৃষ্ণকে সুখদান করেন | 
এঁদের সথা যথা_ 
“সগদ্গদপদৈ হরি; হসতি কোহপি বক্রোদিতৈ:, 
প্রসার্ধা ভূজয়োধুগং পুলকি কশ্চিদাশ্রিষাতি | 
করেন চলত দুশৌ নিভূতমেতা কুন্ধে পরঃ, 
কৃশাক্ছি ! সুখযন্তামী প্রিয়সধাঃ সখায়ং তব |” (& ৩11৩৯) 
“হে ক্লান্তি ! তোমার সধাকে কোন প্রিয়সধ৷ সগদগাদ বক্রোক্তি গৃয়োগে উপহাস 
করেন, কেহ পুলকাঞ্চিত ভূজছ় প্রসারণ করে তাকে আলিঙ্গন করেন এবং কেহ বা গম্চাদ্ধিক্‌ 
থেকে নিভৃতে এসে চঞ্চল করছারা তার নয়নদয় আচ্ছাদন করে তীকে আনন্দ দান করেন |” 
প্রিয়নর্মদধাগণ সুহ৫, সধা এবং প্রয়সধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সধীভাবাবিষ্ট এবং আতান্তিক 
রহসাকার্ষে অর্থাৎ প্রেয়সী সাহাষাময় গুপ্তকার্য-বিশেযে নিযুক্ত থাকেন | সুবল, অর্জুন, গন্ধ 
বসস্ত, উজ্ভল এবং মধুমঙ্গল, পৃষ্পানক, হাগাঙ্ক পৃভৃতি বিদুষকগণ প্রিয়নর্ম বয়সা | এঁদের 
সধ্য যথা- 
“রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবল: পণ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে 
শ্ামা-কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্বলঃ পাণিপদ্বে । 
পালী-তাষূলমাসো বিতরতি চত্রঃ কোকিলো মুর্দিন ধত্তে 
তারা-দামেতি সর্মপুণয়ি সহচরাস্তন্বি ! তনৃত্তি সেবাম্‌ |” (3 ৩/৩/88) 
না “হে তন্বি ! & দেখ ! শীরাধার 
বার্তাসকল সুবল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলছেন, উজ্জ্বল শামার কামলেখ নিভৃতে তীর হত্তকমলে অর্পণ 


২5০০০৬৮০০০০ 
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০০৭২০ বাতি 
করছেন, চতুর পালী-দপ্ত তামূল ওঁর বদলে দিচ্ছেন এবং কোকিল তারাপদ মালা ওঁর মন্তাকে 
পরাচ্ছেন | এই ভাবে প্িয়নর্ম বয়সাগণ শ্রীকৃষ্ণের দেবাকার্ধে নিরত রয়েছেন |” 
বাহহুদধ, কন্দুক, দাত, বাহাবাহক, লণ্ডড়ালগুড়ি-ক্রীড়াযুদ্ধে শীকৃষ্ণের সম্তোষ বিধান এবং 
গালন্ধ, আসন ও দোলা গ্রতৃতিতে শীকৃষ্যের সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন, সুন্দর বিচিত্র 
পরিহাস জলবিহার ইত্যাদি এবং মিলিত হয়ে নৃতাগীতাদি সব বয়সোরই সর্বসাধারণ ক্রিয়া | 
কর্তব্যাকর্তবোর উপদেশ, হিতকর কর্মে পুবর্তন, সকলকার্যে প্রায়ই জগ্রগমনাদি 
সুহৎ্সধাগণের ক্রিয়া | মুখে তামূল অর্পণ, তিলক রচনা, চন্দনাদি গঙ্ধদুবা বিলেগন এবং 
পত্রতন্ন গরভৃতির চিত্র-বিচিত্র কার্য সধাগণের ক্রিয়া | যুদ্ধে পরাজিত করা, তদীয় বন্তুধারণ করে 
আকর্ষণ, হত্ত হতে পৃষ্পাদি কেড়ে নেওয়া, কৃষ্যহত্তে নিজের প্রসাধন, পরষ্প হত্ত ধরে আর্কমণারি 
পিসখাগণের জিয়া | | বরজকিশোরীগণের নিকট দৃতাকরণ, তাঁদের প্রণয়ের অনুমোদন, গোগীদের 
সন্ধে শীকৃষ্যের কেলিকলহ ঘটলে সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্তের পক্ষ দমর্ধন, গোপীগণের অসাক্ষাতে স্ব স্ব 
যুধেশ্বরীর পক্ষ সমর্থন বিষয়ে চাতুর্য বিস্তার এবং বর্াক্ণ কথ পৃতৃতি প্রিয়নর্মসধাগণের জ্রিয়। 
সধাগণের সধাপ্রেম মাধুরী- 
“যমুনার তীরে কানাই শীদামেরে লৈয়া | মাধামাধি রণ করে শরমযুত হৈয়া ॥ 
পুধর রবির তাপে শ্তকাইল মুখ | দেখি সব সধাগণের মনে হৈল দুধ | 
আর ন! খেলিৰ তাই চল ষাই ঘরে | সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সতারে ॥ 
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার | দেখিয়া বিদরে হিয়া আম| সভাকার ॥ 
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই | ইথে বলরাম দুর বনে গেল গাই |" 
বাৎসল্য প্রেম 
“সন্ত্মাদি-চাতা। ফা স্যাদনুকাম্পোহনুকম্পিতুঃ | 
রতি: সৈবাত্র বাংসলাং স্থায়ী ভাবো নিগদাতে |” (ত: রঃ সি; ৩/৪/৫২ ) 
“অনুক্ারথ বাতি প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সফুমাদি-শূনা রতি তাকেই এস্থলে বাংলা 
নামক স্থায়িভাৰ বলে |” শীনন্দ-যশোমতীর বিশদ বাংসলারতি | শ্রীকৃষ্ণের আবির্তাবকালে তার 
্ীসূদেব-দেববীর নায় গললযীকৃতবাদে স্তব-পরণামাদি করেননি, তারা নবজাত সন্তানের কলাণা্ 
জাতবর্ম, পৃভূত-দানাদি কারের অনুষ্ঠান করেছিলেন। 
“নন্দত্বাতুজ উৎগয়ে জাতাহলাদো মহামাঃ | 
আহয় বিপ্রান বেদজঞান্‌ জাতঃ শুচিরলন্ৃতঃ | 
বাচয়িতৃ। ব্বত্তায়নং জাতকর্মাতুজসা বৈ | 
কারয়ামাস বিধিবং পিতৃদেবার্টনং তথা ॥ 
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ধেলুনাং নিষুতে প্রাদাদ্‌ বিপ্রেভাঃ সমলম্বতে | 
তিলাদ্রীন্‌ সপ্তরত্বৌঘ-শাতকোয়ায়রাৰ্তান্‌ |" 
( ভাঃ ১০/৫/১-৩ ) 
শীশ্তকদের বললেন, “উদারচিতত শীলন্দের পুত্র জন্মধৃহণ করলে তিনি পরমানন্দিত হয়ে 
স্নান, শুদ্ধবন্ পরিধান এবং তিলকাদি ধারণ করে বোদন্ত বান্ণগণকে আহ্বান করে বৃত্তি 
বাচনপগূর্বক পৃত্রের জাতকর্ম করালেন তিনি সন্তানের কলাাণাঘে স্বণূ্ ররৌপাক্ষুরাদি ভূষিত 
বিংশতি লক্ষ ধেনু, নানাবিধ রড ও স্বণসূত্রধচিত বস্তা সাতটি তিল পর্বত ব্বান্মণগণকে দান 
করলেন 1” 

চাদিনের শি্ত শীলন্দলন্দনের গৃতনাবধের নায় বিশাল ধ্র্ষগ্রকাশ গেলেও শ্রীযশোদা 

ও রোহিণী বাংসলারতী গোপীগণের সহিত তীর রক্ষাবন্ধনাদি করেছেন- 
“যশোদারোহিণীতাং তাঃ সমং বালসা সব্বতঃ | 
রক্ষাং বিদধিরে সমাগ্‌ গোপুচ্ছভ্মণাদিতিঃ ॥” ( ভাঃ ১০/৬/১৯ ) 

“যশোদা রোহিণীর সহিত গোপীগণ গোপুচ্ছ তৃমণ, সর্ষপনির্মঞ্তনাদি ছারা শরীন্দনন্দনের 
সবাক যথাবিধি রক্ষাবন্ধন করলেন |” পতনাবধকালে শরীনন্দ মহারাজ করদানের নিমিত্ত মধ্রায় 
গমন করেছিলেন সেখান থেকে ফিরে গৃতনানিধনের সব ঘটনা শ্রবণ করে বিস্মিত হলেন বটে, 
কিন্ত স্বীয় সন্তানে পুত্রজ্রানের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয়নি | 

“তে তত্র বর্মিতং গোপৈঃ গৃতনাগমনাদিকম্‌। শা তমিধনং স্বত্তি শিশোশ্চাসন্‌ সুবিদ্মিতাঃ ॥ 
নন্দঃ স্বগৃত্রমাদায় প্রোষাগত উদদারধীঃ | মৃদ্ধাবঘায় পরমাং মুদং লেতে কুরহ |” 
(ভাঃ ১০/৬/৪২-৪৩) 

“নন্দাদি গোপগণ পৃতনার আগমন এবং মরণাদি তথা শ্রীলন্দনন্দনের জীবন রক্ষা 
বৃত্তাত্ত শবণ করে পরম বিস্মিত হলেন | মধুর! প্রবাস থেকে সমাগত উদার চিত্ত নন্দ নিজ 
পুত্রকে পেয়ে ক্রোড়ে ধারণ ও মত্তকাঘাণ করে পরমাননা লাত করলেন |” 

মাতা ষশোমতীর বাং্সলারতি- 

“বিনাস্ত-শ্তি-পালিরদা মুরলীনি্বান-স্তশুষয়া, 
ভূয়: গরস্নবর্ষিণী ছিগণিতোতকণ্ঠা প্রদোষোৌদয়ে | 
গেহাদক্গনমন্ত্নাং পুনরসৌ গেহং বিশস্ত্যাকুলা, 
গোবিন্দসা মুহবজেন্দ্রাহিণী প্থান মালোকতে ॥” (ভঃ রঃ সি; ৩/৪/৫৫ ) 

“মা যশোদা৷ অদা মুরলী-নিনাদ শুবণ মানসে কণাগ বিন্যাস করেই আছেন-প্রদোষকালে 

গুনরায় দ্বিওুণিত উৎকণ্ঠাতরে স্তনহতে দুগ্ধধারা মোচন করতে করতে গৃহ থেকে অঙ্গনে এবং 
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অঙ্গন থেকে গৃহে প্রবেশ করে বাকুলভাবে পুনঃপুনঃ গোবিন্দের পথপানে দৃষ্টিপাত করছেন |” 
যেহেতু বাংসলাতাবে শীকৃষ্যকে তিনি স্বীয় আত্যুজ বলেই মনে করে থাকেন- 
“ত্রযা চোপনিষসিশ্চ দাংখাযোগৈশ্চ সাতৃতৈঃ | 
উপগীয়মানমাহাত্মাং হরিং সামানাতাতুজম্‌ |”  (ভাঃ ১০/৮/৪৫) 
এবেদত্রয়, উপনিষত, সাংখা, যোগ এবং পঞ্চরাত্াদি শাস্ত্রে যার কথঞ্চিও মাহাত্মা বর্ণিত 
হয়েছে, মাতা যশোমতী লেই শীহরিকে আত্যুজ বৃদ্ধি করতেন |” অসুরমারণ, গিরিধারণাদি 
শীহরির বিপুল এঁধর্য তাঁর নয়নসমুখে ঘটলেও তাঁর বিস্তদ্ব বাংসলাপ্রেম এগুলি শরীকৃষের কার্য 
বলেই স্বীকার করেনি | ষথা_ 
“বিজুর্নিতামুপাসাতে সখি ! ময়। তে নাত্র শীত ক্ষয়ং, 
শঙ্কে পূতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরহৌ তৌ বাতায়োন্মুলিতৌ | 
গুতাক্ষং গিরিরেষ গোষ্টপতিলা রামেণ সার্থং ধৃত- 
তত্ব কর্ম দুরনূয়ং মম শিলোঃ কেনাসা সংভাবাতে ? ॥” 
( ভঃ রঃ সিঃ-৩18৭ ) 
শ্রীষশোদা তীর সমবরস্কা কোন গোপীকে বল্লেন-“হে সখি ! আমার সহিত গোষ্ঠপতি 
যে নিত্য বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁরই প্রসাদে মনে হয় গৃতনা বিনষ্ট হয়েছে এ যমলাঞ্জুন 
বৃদ্ধ বাতাকর্তৃক উন্মূলিত হয়েছে, তাতে পুত্রের কোন সমৃদ্ধ নেই, বরং পটি বিষুর 
প্রসাদেই রক্ষা গেয়েছে | গিরিরাজও ত বিজুপ্রাদে বুজরাজই ধারণ করেছেন-যদি আমার 
শিশ্তুটি & সব দুরত্ত কার্ষগুলি করতে পারত, তবে বলরামও তা করতে পারে না কেন? সুতরাং 
আমার পুত্রের পক্ষে এসব দুরহ কার্য সম্পাদন কখনই সবর নয় |" মাতার প্রেমমাধ্ৰীর 
নিকট শীক্ষ্য অতি সুকোমলাস্ন শিশুরূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন | 
“নবকুবলয়দাম-শ্যামলং কোমলান্তংবিচলদলক-তূনর-্রান্ত-নেত্ামজান্তম্‌ | 
বুজভূবি বিহরস্তং পূত্ৰমালোক্স্তী, বজপতিদয়িতাসীত গ্রবোপীড়দিসকা ॥” 
(ভঃ রঃ সিঃ ৩18৩ ) 

“খিনি নীলোংপল মালার ন্যায় ঝ্রিন্ধশামল ও কোমলান্ত, যার নেত্ররূপ অযুজের 
ান্ততাগটি চঞ্চল অলকাবলিরূপ ভৃক্গগণে পরিবাপ্ত সেই গৃত্রটিকে ব্রজভূমিতে বিহার করতে 
দেখে বজেশ্বরী স্বয়ং পরবাহিত ভন্যধারায় দেহ আর্দ্র করেছিলেন |" এই বিস্তদ্ধ বাংসলা 
প্রেমমাধুর্ষে মা! সতত শরীকষের অনিষ্টাশস্তায় কাতর হয়ে তীর বক্ষাবন্ধনাদি করে মূর্তিমতি 
বাংসলারস রূপেই বিরাজ করছেন | যথা- 
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এতনৌ মন্তনাসং প্রণয়তি হরেগদাদময়ী, 
মবাষপাক্ষীরক্ষা-তিলকমলিকে কল্পয়তি চ | 
বানা পরতে দিশতি চ ভূজে কার্দণমসো, 
ষশোদা মূর্ত ক্ষ্রতি সুতবাংসলাগটলী ॥ ( এ ৩/৪/১৪ ) 

“গুতাষে মাতা যশোমতী শীহরির দেহে গদাদবাকো মন্ত্নাস, অগ্রপূর্ণ লোচনে ললাটে 
রক্ষা তিলকরচনা এবং ভুজে রক্ষাবস্থন করেন, পুত্রেহে মূতত্তনা। যশোদা যেন মূর্ত পুত্রবাৎসলা 
সমূহরূপেই বিরাজ করছেন |” 

শরীম্াগবতে বর্ণিত আছে, মাতা যশোমতী শিশু শ্রীকৃষোর বদনবিবারে দু'বার বিশ্ব দর্শন 
করেছিলেন | প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণের ভূযুনকালে তিনি শীকৃষ্যের ক্ষুদ্র বদন বিবরে সারা বিষ্বদর্শন 
বরে পুত্রের অমন্নলাশ্কায় অধীর হয়ে পড়েছিলেন | তীর সর্বশরীর কম্পিত হচ্ছিল, পুত্রের দেহে 
কোনও প্রাণঘাতক অসুর রাক্ষসাদির উৎপাত মনে করে মহাভয়ে তীর নয়ন বিস্ফারিত হয়ে 
উঠল | তিনি আর সে দৃশা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না, ভয়ে ও বিস্ময়ে নয়নায় মুদ্রিত 
করলেন | “সা বীক্ষা বিশ্বং সহসা রাজন্‌ মঞ্জাতবেগধুঃ | সম্ীলা মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসী 
সুবিম্মিতাঃ ॥” ( তাঃ ১০/৭/৩৭ ) 

আমরা ইতিপূর্বে শীঅর্জুনের বিশ্বরগ দর্শনের কথা বলেছি | সেই বিশ্বরপ দর্শনটি অর্জুনের 
প্র্থনীয় ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিবাদৃষ্টি দান করে সেই রূপ দর্শন করায়েছিলেন ; এবং স্বয়ং 
বলেছিলেন এইরপ সুদুরর্শ, দেবগণও ইহার দর্শনাকাজ্জী, অর্জুন বাতীত আর কেউ এরূপ 
দেখেননি | মাত| যশোমতী বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্ঘন৷ করেননি, এটি তীর বার্থনীয়ও নয়, 
কিন্তু শকটভঞন, তৃণাবর্তাদি বধের গর মাতা যশোমতী শীকৃষ্যের অমন্রলাশন্কায় অতিণয় অধীর 
হয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি তীর সান্ববনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই খধ্বয দর্শন করালেন | 
মাত৷ যশোমতীর এমনি বাওসলা প্রেমমাধূরী যে, লীলাশক্তির সে প্রয়াস সর্বধা ব্যর্থ হল | তিনি 
এতে কোনও অসুর-রাক্ষসাদি পুত্রের মুখবিবরে কতকগুলি অদ্ভুত দুশা রচনা করে তার প্রাণ- 
সংহারে উদাত হয়েছে মনে করে অধিকতর অনিষ্টাল্কায় ব্যাকুল! হয়ে গড়লেন এবং সে দৃশা 
দেখতে না পেরে ভয়ে ও বিস্ময়ে নয়ন মুদ্রিত করলেন | তখন লীলাশক্তি লজ্জিত হয়ে শীষ 
্রীকৃফের মুধবিবর থেকে বিশ্বরূপ অপসারণ করে যশোমতীর চিত্ত থেকে সেই স্মৃডিটুকও 
মুছে ফেললেন । 

মাতার প্রেমমাধূরীর বৈশিষ্টা ্রীভগবানের মৃডক্ষণ লীলায় দিতীয় বার শীকৃষ্যের মুধমধো 
বিশবনূপ দর্শনে প্রমাণিত হয়েছে | আমর লীলামাধূরী বর্ণনায় তা উল্লেখ করেছি | মাত৷ শ্বীকৃষের 
মুখবিবরে বিশবদর্শন করে শঙ্কাকুলা হয়ে তাবলেন- 
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“কিং স্বপ্ন এতদূত দেবমায়া, কিংবা মদীয়ো বত বৃদ্ধিমোহ; | 
অথো অমুযোৰ মমার্তকসা, ষঃ কশ্চনৌতপত্তিক আাত্মুযোগঃ ॥” 

«এ কি স্বপ্ন অথবা! কোন দেবতার মায়া, কিন্বা আমারই বুদ্ধির বিপর্যয় ? অথবা জামার 
পুতেরই কোন প্রকার স্বাভাবিক এুনর্যবিশেষ ?” মাতা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বদশনের কোন 
কারণই নিশ্চয় করতে পারলেন না, তিনি পত্রের অমঙ্গল আশন্কায় অতিশয় অভিভূত হয়ে 
গড়লেন | তিনি ভাবলেন, ‘আমার এত সব আশঙ্কার কারণ হচ্ছে এই মন্তানের প্রতি মমতা | 
যদি আমার এর প্রতি মমতা ন| থাকত তবে এর অনিষ্টাশঙ্কায় আমায় এত কাতর হতে হত 
না |" “আমি যশোদা, গোপরাজ নন্দ আমার পতি, আমার সুখে স্থিত এই বালক আমার পুত্র 
বুভরাজ নন্দের সমত্ত সম্পদের ও গোধনের অধিকারিণী এবং কী, বুজের গোপ-গোপী সব 
আমারই প্রজা -এইব্ূপ অভিমানই আমার সমন্ত অনর্ধের মূল শীনারায়ণের ভজন-বিমুখ জনের 
তীর মায়ায় এইরূপ অভিমানমূলক কুমতি হয়ে থাকে, এইজনাই তারা নানাবিধ জাগতিক সুখ 
দুঃখে মুহামান হয়ে পড়ে হে নারায়ণ ! আমার এই মমতার বন্ধন ছি করে দাও, জামি যেন 


দেহ, গেহ, গতি, পৃত্রাদির মমতা তাগ করে নিশ্চিন্ত চিত্তে তোমার ভজন করে ধলা হতে পারি।” 


“অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো বৃজেস্বরস্যাধিলবিত্তপা সতী | 
গোপাশ্চ গোপা: সহ গোধনাশ্চ মে, যন্মায়য়েৰং কৃমতি; ম মে গতি: ॥” 
( ভাঃ ১০/৮/৪২ ) 
যেমন সংসারে কোন মায়াবছ জননী সাংসারিক দুঃখ, অশাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে সাময়িক 
তত্বজ্ঞানের উদয়ে সংসারের মমতাস্পদ বস্তুর গৃতি মায়া ভাগ করে একান্ততাবেশ্রীহরি তনের 
সৌভাগালাতের নিমিত্ত শ্বীরির চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, নিখিল পুরুষার্থদার অগাধ 
বাৎসলাপ্রেমমাধুরী সম্পদের মহা অধিকারিণী হয়েও মাতা যশোমতী যে শ্রীকৃষ্ণে মমতা তাগের 
ঘন শীনারায়ণের চরণে ভ্রাগন করলেন, এটিও তাঁর বিস্তদ্ধ মাধুযময় পুত্রয়েহেরই বিলাস 
বৈচিতী বিশেষ | বস্তুতঃ তর এরূপ বিশাল প্রেমমাধুরী না থাকলে শ্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কার . 
প্েমসিম্তে এইরূপ স্বচ্ছন্দ সস্তরণমুধ বিস্তার করবেন ? তাই- 
“ইং বিদিততত্বায়াং গোপীকায়াং স ঈশ্বর | 
বৈষ্যবীং বাতনোন্মায়াং পূত্রন্গেহময়ীং বিভূঃ | 
সদো| নক্মৃতিগ%গোপী সারোপারোহমাতুজম্‌ । 
পুবৃদত্ষেহকলিলহদয়াসীং যথা প্রা |" 
( ভাঃ ১০/৮/8৩-88 ) 
্ীকৃঝজননী যশোদা এরপ নির্েদযুক্ত হলে শরীভগবানৃ তীর বরপশতিরপা বৈহবীমায় 
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অর্থাৎ পূত্রয়েহময়ী প্রেম বিস্তার করলেন | তাতে যশোদার তৎক্ষণাৎ পূর্বস্মৃতি সকল বিলুপ্ত হল 


তিনি পূবর্বৎ বিপুল বাংসলা প্রেম পরিব্যাপ্ত চিত্তে নিজপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করলেন ।” এতে 
শীয়শোমতীর এরূপ প্রেমমাধুরী যে শীতগবানেরও একান্ত কামা, তাই গ্রতিগাদিত হুল | 
এই প্রেমমাধুরীর বলেই মাত যশোমতী সেই বিভূতত্ব শীকৃষ্যকে রজ্জুতে বন্ধন করে 
তাঁকে দামোদররূণে বিশ্বে প্রকাশিত করলেন | শ্রীতগবান্‌ প্রেমিকের প্রণয়-রজ্জুতে চিরদিনই 
আবদ্ধ আছেন কিন্তু বাইরে তাকে রজ্জুতে বন্ধন করা এ কেবল বাওসলা প্রেমগারাবার মাতা 
যশোদার পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছে | তাই তত্বন্ পুরুষ শ্রীপাদ শুকদেবমুনি বলেছেন- 
“ন চান্তর্ন বহি্ষসা ন পূর্বং নাপি চাগরম্‌ | 
গূর্বাপরং বহিশ্ান্তর্জগতো৷ যো জগচ্চ যঃ ॥ 
তং মতাতুজমবাক্তং মর্তালিস্রমধোক্ষভম্‌ | 
গোপিকোলুখলে দায় ববন্ধ প্রাকৃতং থা ॥”( ভাঃ ১০/৯/১৩-১৪) 


“যার অন্তর নেই, বাহির নেই, পূর্ব নেই, পর নেই, পৃতুত যিনি জগতের অন্তরে বাহিরে . 


পূর্বে ও পরে বিরাজিত, এমনকি এই জগত যার স্বরূপ থেকে ভিন্ন বস্তু নয়, বাংসলা প্রেমময়ী 
মাতা যশোমতী সেই অবান্ত অধোক্ষভ নরাকৃতি পরবদ্ধকে নিজপুত্জ্ানে র্ভ্ঘারা উদুখলে বন্ধন 
করেছিলেন |” বিভূতত্ব ্বীভগবান্‌ মাত৷ যশোমতীর বন্ধন অঙ্গীকার করে তীর এই খবর 
রানগন্বশূনা নির্মল বাওসলা প্রেমমাধূরীতে স্বীয় একাস্ত বশাতাই থ্যাপন করেছেন- 
“এবং সন্দর্ণিত৷ হাঙ্গ হরিণা ভূতাবশাতা৷ | 
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যসোদং সেশ্বরং বশে |” ( ভাঃ ১০/৯/১৯ ) 
্্তকমূনি বললেন, “হে পরীক্ষিৎ ! লোকপালগণ সহ অনন্ত বন্ধাও যাঁর বশীভূত, সেই 
গরম স্বতন্ত্র স্বয়ং তগবান্‌ সর্বমনোহর শরীকৃষ্ঞ এরূপে মাতা যশোমতীর বন্ধন অঙ্গীকার করে 
ি্তবশাতা প্রদর্শন করেছেন |” মাতার বন্ধন অঙ্গীকার করেই শীহরি যমলার্জূন ভঞ্জন করে 
নলকুবর মণিগ্রীবের বন্ধন মোচন করলেন | যিনি স্বয়ং বন্নগত্ত, তিনি কখনই অনোর বন্ধন 
মোচনে সমর্থ হন না: মাতার প্রেমরজ্জুর এটিই বৈশিষ্ট যে এতে আবদ্ধ হয়েই শ্রীহরি অনোর 
বন্ধনমোচন করে থাকেন | কেবল ষমলাঞ্জুনই নয়, এই দামোদরলীলার শ্রবণ, কীর্তনে যে 
কতশত মানবের তববন্ধন ছিন্ন করে তিনি স্বচরণে স্থান দিচ্ছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই | 
কষ ইন্দুযাগধণ্ডন করে স্গোবরষনমাঠের প্রবর্তন করলে ইন্দ্র কৃপিত হয়ে বজ ধাংসের 
জনা যখন প্রলয়কালীন মেঘণণকে নিয়োগ করলেন, তখন ভক্তবৎসল স্বয়ং ভগবান্‌ শরীক্ষ 
বৃজবাসিগণের রক্ষার নিমিত্ত সপ্ত অহোরাত্র সমস্ত বজবাসিগণের সমক্ষে শীগোবর্ধন পর্বতকে 
ধারণ করেছিলেন | তীর এই অভ্ভূত এষ সথচক্ষে-দর্শন করে সেই বিশাল এর পর্বতগাতে 


5 : 


বাথসলা প্রেম | 125 


LL — কিক 
নুডবাদিগণের শুদ্ধ প্রেমসিম্ধু কিঞ্চিৎ আলোড়িত হয়েছিল | তীরা শ্রীনন্দমহারাজের নিকট গমন 
করে শ্রীকৃষের লীলায় তাদের প্রতাঙ্ষানুভূত এধর্য সব বাক্ত করে এবিষয়ে শীনন্দমহারাজের 
মতামত জানতে চেয়েছিলেন | তাতে শীনন্দমহারাজ শীকৃষ্মের নামকরণ সময়ে গগাচারয শীকৃষের 
যে সব এদের কথা বাক্ত করেছিলেন, তাঁদের নিকট ত! প্রকাশ করে তীর মন্তান শ্রীকৃষের 
মধো শীনারায়ণের শক্তি অভিবাত হয়ে যে তাদের আপদে বিপদে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এই 
স্বীয় মত প্রকাশ করে গোপগণকে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন | শরীনন্দমহারাজের বাকো 
গোপগণের শীকৃষ্যে নন্দনন্দন বিষয়ক জ্ঞান পুষ্ট হওয়ায় তারাও পরমানন্দ লাভ করেছিলেন | 
যলোমতী মায়ের বাংসলা-প্রেমমাধূরী- 
হিয়ায় আগুনি ভরা, আখি বহে বহ্যারা, 
দুধে বুক বিদরিয়া যায় | 
ঘর পর যে না জানে, সে জনা চলিল বনে, 
এ তাপ কেমনে সহে মায় ॥ 
ও মোর যাদব দুলালিয়া | 
কিবা ঘরে নাহি ধন, কেনে বা! যাইবে বন, 
রাধালে রাধিবে ধেনু লৈয়া ॥ 
আম্ল করিয়া যাবি মোরে | 
দুধের ছাওয়াল হৈয়া, বনে যাবি ধেনু লৈয়া, 
কি দেখি রৃহিব যাইয়া ঘরে ॥ 
মনী জিনি তনুধানি, আতপে মিলায় জানি, 
সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাপে । 
বাড়ব অনল পারা, বিষম ববির খরা, 
কেমনে সহিবে হেন তাগে ॥ 
কুশের অঙ্কুশ বড়, শেলের সমান দু, 
শ্রনিতে সিঞ্চিত পড়ে গায়। 
শিরীষ-কুসুম-দল, জিনিয়া চরণ-তল, 
কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥ 
মায়ের করুণা-বাণী, নিয়া গোকুল-মণি, 
কত মত মায়েরে বুঝায় | 
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বিষাদ লা কর মনে, কিছু তয় নাহি বনে, 
ইথে সাধী এ শেখর রায় |” 


মধুর প্রেম 
প্রাণপতি বৃদ্ধিতে শীক্ষ্ণনিষ্ঠা, সেবন, অসস্কোচপরীতি, মমতাধিকা ও নিজাঙ্র সমপণঘারা 
শীক্ষ্যের সেবার নামই 'মধুরপ্রেম' | 
“মধুর রসে কৃষ্ধনিষ্ঠা সেবা অতিশয় | 
সখোর অসন্কোচ লালন মমতাধিকা হয় ॥ 
কান্ততাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন | 
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ |” (চেঃ চঃ ) 
মধুররসের বিষয় ও আশৃয়ের মধো গভ্োগের মৃলকারণন্বূপ 'প্রিয়তা” নামক যে 
মধুরজাতীয় গীতি, তাই মধুর প্রেমের স্থায়িভাব | শীজীবপাদ বলেন, “অথ কান্ততাব; স্থায়ী” 
‘শীকৃষ্য আমার প্রিয় কান্ত, আমি তীর পিয়া কান্ত", পীতির বিষয় ও আশয় পরষ্পরের এই 
মমতাপূর্ণ অভিমানকে মধুর ভক্তিরসের স্থায়িভাব বলা হয়। শ্রীম৫ রূপ গোস্বামিপাদ লিখেছেন- 
“মিথে৷ হরেমুগাক্ষযাম্ সস্তোগসাদিকারণম্‌ | 
মধুরাপরপর্যায়া প্রিয়তাখোদিতা রতিঃ | 
অস্যাং কটাক্ষতৃক্ষেপপ্িয়বাণীম্মিতাদয়; |” ( ভঃ রঃ সি; ২/৫/৩৬ ) 
অর্থাৎ “শ্রীহরি এং হুরিণনয়না নায়িকার পরস্পর যে স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টুবিধ সস্তোগ, 
ভার আদিকারণ যে মৃগাক্ষীর রতি তাই 'প্রিয়তা” বলে কথিত | ভক্তাশয়া অথচ শীকৃষ্যবিষয়। 
রতিই রসামানা হন, অর্থাৎ তক্তের আধারে শ্রীকৃষ্ধবিষয়ক যে রতি থাকে তাই আন্বাদনীয়তা প্রাপ্ত 
হন | প্রিয়তার অপর নাম 'মধুরা' | এতে কটাক্ষ, ভুক্ষেপ, প্রিয়বাকা ও হাগাদি প্রকাশিত 
হয়|” 
“অতএব মধুররস কহি তার নাম | স্বকীয়া-পরকীয়া রূপে দিবিধ সংস্থান | 
গরকীয়। তাবে অতি রসের উল্লাস | বুজ বিনা ইহার অনাত্র নাহি বাস |” ( চৈঃ চ:) 
মধুর প্রেমের অতিশয় উল্লাস ব| অসীম চমৎকৃতি সাধনের জনা শীকৃষের 
অঘটনঘটনপটীয়সী যোগ্রমায়। শীকৃষ্ণেরই আনন্দিনী শক্তি গোগীগণকে নিতা পরকীয় ভাবের 
অভিমান প্রদান করেছেন | 
“মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিতাবে | 
যোগমায়। করিবেক আপন গুভাবে ॥ 


টি ২ 
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আমিহ লা জানি তাহা না জানে গোপীগণ | 
দার রূপ-গুণে দার নিতা হরে মন ॥ 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দহে করয়ে মিলন | 
কত মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥ 
এই সব রস-নির্যাস করিব আন্বাদ |” (চেঃ চঃ ) 
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এই ব্রগনির্যাগ আন্াদনের জনাই পরুবৃদ্ধ শীকৃষ্য এবং তাঁর অতিন্রতত্ব আনন্দিণী শক্তি 
বজদেবীগণের পরকীয়তাবের অঙ্গীকার | দাগা, সধ্যাদি ভাবে সমস্থানুরূগ প্রেমের প্রকাশ হয় এ 
জন্য তাঁদের গীতিকে 'সয্বদ্ধাত্যিক। পীতি' বলে আধা দেওয়া হয়েছে | বুজদেবীগণের প্রীতি 
‘কামাত্মুকা’, এখানে 'কাম' বলতে তাঁদের মধুর প্রেমই বাচা | এই মধুর প্রেমের অধীন হয়েই 
শীকৃষ্যে তাঁদের গ্রাণকান্ত এরূপ সম্ন্থের উদয় হয়েছে | এই প্রেমে পারশপরিক দুর্নততা, 
বহবার্যমানত৷ এবং পৃচ্ছন্বকামত৷ তাঁদের প্রেমোৎকণ্টাকে দুর্নিবার আকর্ষণের সমুন্নত শিখরে 
আরোহণ করায়েছে | বুজনায়িকার উত্তি- 


“নবহ কুচি মেহ সখি, নিপহ মূলে পেখনু, 
নয়ন মন তৈ গেও বিভোর | 

নৃতন তমাল কিয়ে, কিয়ে দামিনী অর, 
লখিতে নারি কিয়ে কাল কি গৌর ॥ 

অঙ্গ গতি ভাঁতি অতি, বন্ধিম সে চাহনি, 
অধরে হাসি করেতে বাঁশি শোতম্‌। 

উচ্চ চূড়া টেড়া শিখি, পুচ্ছ তছুকোপরি, 
হেরিয়ে কত যুবতি মন লোতম্‌ ॥ 

অধৰে চাহে অধরামূত, হৃদয়ে হদি মাগই, 
প্রাণে পুন রাখিতে চাহে প্রাণ | 

শ্যাম বগু লাগিয়ে, নিজহ বপু সাধিয়ে, 
কৈছে হাম করব সমাধান ॥ 

একেত হাম রমণী ভেল, ননদী ভেল কাল রে, 
বিহি ত মোরে করল কুলনারী | 

গোবিন্দদাস কহে, এ দুধে কত জীয়ব, 
এ দুখে তনু যমুনানীরে ডারি ॥” 
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(শীকৃষ্ণের উক্তি ) 

“গেলি কামিনী, গজহ গামিনী, 
বিহসি পালটি নেহারি | 
কূহকি তেলি বরনারি ॥ 

জোড়ি' ভুজ যুগ, মোড়ি বেঢ়ল, 
ততহি বয়ান সুছন্দ | 

দাম-চম্পকে, কামপৃজল, 
যৈছে শারদ-চন্দ | 

উরহি অঞ্চল ঝাপি' চঞ্চল 
আধ পয়োধর হের | 

গৰন-পরভাবে শরদ ঘন জণু 
বেকত করল সুমেক ॥ 
টুটৰ বিরহক ওর | 

চরণে ষাবক হৃদয়-পাবক 
দহই সব অঙ্গ মোর ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি- শুনহ যদুপতি 
চিত ধির নাহি হোয় | 

সে যে রমণী পরম গুণমণি 

গুন কি মিলব তোয় ॥” 
্রীমং রূপ গোস্বামিপাদ পদ্যাবলীর শোক উদ্ধৃত করে শীরাধামাধবের পারল্পরিক দুর্লভতা, 
বনবার্ষমানত! এবং পরচ্ন্নকামতার দুষটাস্ত দিয়েছেন- 

“সন্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্ধিয: কর্বতো, 

ছারোন্মোচন-লোল-শজবলয়কাণং মুহ: শৃণৃতঃ | 

কেয়ং কোয়মিতি প্রগল্ভ-জরতীবাকোন দূনাত্নুনো, 


টু রাধা ্াঙ্গণকোণ-কোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্করী |” (উঃ নীঃ ১/১৮) 
একদা কৃষণপক্ষের গভীর রজনী, চারদিক্‌নিততস্থ, জনমানবের সাড়া নেই, অস্কার রাত্রে 
পথও চেন যায় না, এমন সময়ে এক তরুণ কিশোর নন্দগ্রাম থেকে নির্গত হয়ে ষাবটের পথ 


পার 
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UE HMC SUE SESAME Laie 
ধরে ধীরে ধীরে অভিমন্যার গৃহপাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলেন | সমুখে একটি বৃহৎ কোলিবৃক্ষ | 
সেই বৃক্ষের ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীর চাগ্ায় নিমুদেশ বেশ গাঢ় অন্ধকার | তকণ অতি সন্তর্পণে পা 
বাড়াতে বাড়াতে চুপি চুপি চোরের নায় সেই স্থানে এসে দীডালেন | গৃহের সবাই ঘুমিয়ে 
গড়েছে ভেবে তরুণ কোকিলের পনির অনুকরণ করে একটি সঙ্কেত করলেন 'কৃহ কহ |" 
সগ্নিকটন্ত একটি কক্ষে একটি সুন্দরী তরুণী পূর্ব হতেই পৃবল উৎকণ্ঠায় এই সন্কেতটির গতীক্ষা 
করছিলেন | তিনি বাইরে আসার জনা ছারোন্মোচন করতেই তার কন্তণগ্ুলি 'ঝুন্‌ ঝৃম্' শব্দ করে 
তীর নবীনা বধূর রূপের অন্ত নেই, নন্দনন্দনও লম্পট চুড়ামণি | তাই অহরহ মায়ে ঝিয়ে বধূকে 
পাহারা দিয়ে থাকে | কন্ধণের শব্দ শুনেই বৃদ্ধার চিওকার-কেও কেও ? কে শব্দ করে বউমা 

তরুণীর বুক কেঁপে উঠল, নিরবে ঘর বন্ধ করে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন | ওদিকে কিশোরও 
বৃদ্ধার কণ্ঠন্বর শৰণে শঙ্কিত হৃদয়ে বৃক্ষতলায় আত্মগোপন করলেন | জনেকক্ষণ কেটে গেল | 
তামসী নিশার গন্তীরভাব দেখে আগত্তকের মলে হল এখন বুঝি আর কেউ জেগে নেই | তাই 
আবার “কৃহ কৃ’ সন্কেত হল | এবারও প্রিয়াজী ঘর উন্মুক্ত করলেন । তধনি বৃদ্ধার কণ্ঠ গড়ে 
উঠল-কে কে ছার খোলে ?’ আবার দু'টি ব্যাকুল হৃদয় যথাস্থানে পিছিয়ে গেল | এমনি করে 
সারাটি রাত্রি 'কৃহ কৃহ’ শব্দ, ছারোন্মোচন ও তৎক্ষণাৎ তর্জন গর্জন | রজনী প্রভাত হল | 


_ গূর্বাশায় অকুণালোক ফুটে উঠল, বিরহবিধুর ভগুহদয় তরণটি হতাশায় নন্দগ্রামের দিকে চলে 


গেলেন | ভক্ত পাঠক নিশ্চয়ই তরুণটিকে চিনতে পেরেছেন | ইনিই বেদান্তের দেই “সতাং 
জ্ঞানমনস্তং বদ্ধ” “রসে৷ বৈ সঃ" বৃদ্ষপংহিতার “অলাদিরাদিগৌবিন্দ! সর্বকারণকারণম্‌" শ্রীগীতার 
“লোকে বেদে চ পৃধিত; পুরুযোত্তম” ইনিই শ্ীমভাগবতের সেই “কৃম্ভস্ত তগবান্‌ স্বয়ম্‌" | 
নায়িকাটি গোপালতাপনী ক্রতির “সাদা! প্রকৃতি রাধিকা নিতা নিগঁণা যস্যাংশে লক্ষ্মী দৃগাদিকা 
পয” নারদপঞ্চরাত্রের “দেবী কৃজ্ঞময়ী প্রো রাধিকা পরদেবতা | সর্ব লক্ষ্মীময়ী 
সর্বকাস্তি সম্োহিনী পরা |” পদ্মুপুরাণের “বিজ্বোরতান্তবরুভা” শীমভাগবতের “অনয়ারাধিতে। 
নূনং তগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ |" আানন্দসি্ব ও প্রেমসিস্ভুর বুকে উঠেছে কামনার উচ্বদিত তর 
পরম্পরের সহিত মিলনের জনা সূতীবু আকাঙ্জা | কিন্ত মিলন জার হয় ন! | দৈবক্রমে একদিন 
মধুর মিলন-সে মিলনের যে কি সুমধুর অনুভূতি ৷ নিখিল কবিবাকোর জগোচর, যৎকিঞ্চিৎ 
কেবল ভক্তহদয় সংবেদা ! এ জনাই পরতত্ বস্তুর এই ভাবের অঙ্গীকার | এই গরকীয়ভাববাতীত 
রতি কখনই মহাতাব দশা পাপ্ত হয় ন|-“ইয়মের রতি: পৌ মহাতাবদশাং বুজে |" ( উ: 
নী: স্থাি-৫৭ ) অর্থাৎ বুসনদরীগণের সমতা রতিই চরমে মহাভাবদশ প্রাপ্ত হয়ে থাকে | এই 
রতি থেকে মহাতাৰ পরত মরবই অতুলা পেমমাধূরী পরকাশ পেয়ে থাকে | উজ্ভবলে সমর্থা রতির 
লক্ষণ বর্ণিত আছে- 
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“কঞিদৃবিশেষমায়ান্তা ময্তোগেচ্ছ৷ যয়াইভিতঃ | 
রতা৷ তাদাত্যামাগন্না সা সমর্ধেতি ভণাতে ॥” ( স্থায়ি-৫২ ) 
মধুরায় কুকার সাধারণী রতি এবং ছারকায় মহিষীগণের সমঞ্জসা রতি অপেক্ষা কোন 
বৈশিষ্টা প্রাপ্ত রতি যাতে সন্ভোগেচ্ছা রৃতির সহিত তাদাত্যা প্রাপ্ত হয়-তাকেই 'সমর্থ। রতি' 
আাথা৷ দেওয়া হয় | এই শ্রোকের লোচনরোচনী টাকায় শ্রীমণ জীব গোন্বামিপাদ যা লিখেছেন 
তার তাৎপর্য এইযে, সয্তোগেচ্ছ| বিনা মধূরারতি হয় নী | এই সান্তোগটি ছিবিধ-(১) প্রিয়জনছারা 
নিজেন্ডিয়-তর্গণসুখময়, (২) নিজঘার। প্রিয়জনের ইন্দিয় তর্পণসুখভাবনাময় | প্রধমটি কাম, যেহেতু 
তাতে নিজেন্থিয় তর্পণেচ্ছা রয়েছে | “আত্ন্িয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম” (চেঃ চঃ ), 
দিতীয়টি রতি যেহেতু তাতে প্রিয়জনের সুখ ভাবনা বিদামান | “কৃষোন্িয় গীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম 
নাম |” (এ ) রতি প্রিয়জনের সুখ ভাবনাময় হলেও প্রিয়জনের স্পর্শাদি নিডরসুধ তাতে অবশাই 
হয়ে থাকে, বিশেষতঃ মধুররসে এটি অতিশয় দুর্বার, কিন্তু অতিশয় বলবত্ত। হেতু এই সমর্ধারতি 
কোন বৈশিষ্ট প্রাপ্ত হয়ে সেই সেই নিজমুখেচ্ছাকে বৃতির সন্ধে অর্থাৎ কৃষ্ণসুধ ভাবনার সন্ধে 
অগ্নিতাদাজ্যা প্রাপ্ত লৌহের নায় তাদাত্যা প্রাপ্ত করায়ে থাকে | শীল কৃষ্দদাস কবিরাজ 
গোস্বামিগাদ শ্রীচৈতনাচরিতামূতে লিখেহেন- 
“আর এক অন্ভুত গোপীভাবের শ্বভাব | বুদ্ধির গোচর নহে যাহার গ্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ত দরশন | সুখ বাসী নাহি, মুধ হয় কোটিগুণ ॥ 
গোপিকা দর্শনে কৃষের যে আনন্দ হয়| ভাহা হৈতে কৌটিগণ গোগী আন্বাদয় | 
.. তা সভার নাহি নিষ্ভ সুখ অনুরোধ | তথাপি বাড়য়ে সুধ পড়িল বিরোধ | 
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান | গোপিকার সুখ কৃষসুখে গর্যাবসান | 


“না গণি আপন দুঃখ, সবে বাষ্ছি তীর সুখ, 
তীর সুখে আমার তাৎপর্য | 
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তীর হয় মহাসুধ, 


: সেই দুঃখ মোর সুধবর্যা |” (8) 
একথা একমাত্র ব্জদেবীগণই বলতে পারেন, অনা কেউই পারেন না! ; কারণ “জের 
বিস্ত্ধ, প্রেম, যেন জাযুনদ হেম, আত্যসুধের যাহে নাহি গন্ধ |” শ্রীমভাগবতে গোপীগীতের শেষ 
শোকে তাঁদের নিজেন্ববিয়িুধ-গন্ধ রহিত সমর্ধারতির কথা তাঁদের শীমুখেই বা হয়েছে- 
মতে শুজাতচকণাযুকহং তনেষু ভীতা শনৈঃ পিয় দধীমহি কর্ণেযু | 
ভোলাটবীমটসি ভ্াধতে ন কিং স্থিত বৃ্গানডিতূ্মতি ধা্তবদায়যাং নঃ | 


মধূর প্রেম । . রি 


এহে প্রিয়! তোমার নর সুকোমল চরগকমল আমরা আমাদের কঠিন ত্তনমণ্ডলে ধীরে 
নে ধারণ কাতাম | তুমি সেই চরণে এই রাত্রিালে যনে বনে তুমণ বরছ, তা কি তক মক 
পিলাদিতে বাধা পাচ্ছে না? এই ভেবে আমাদের চিত্ত অতিশয় বাবুল হচছে-কারণ ডূমিই 
আমাদের জীবন, অতএব ধলভূগণে বিরত হয়ে আমাদের নিকট আবিভূত হও |" এই শ্ৰোকে 
বিশেষ অনুধাবনযোগা বিষয় এইযে, গিয়া পরিয়কে বক্ষে ধারণ করে সুখে আত্মার হয়ে ধাকে। 
দেব কিন ঙ্গোভোপরি প্রাণকোটি হতেও পয সাক্ষাৎ মধ মনমথ শরীব্ষের বাণ 
ধরণ করতে গিয়ে নিভসুখে আত্হারা না হয়ে শীবষেরই সূখের প্রতি লক্ষা করে পাছে তীদের 
কঠিন ত্তনমণ্ডলে শীষের চরণে বাধা লাগে এই জাশন্ধায় সুখের বিরোধী যে ভীতি, সেই 
ভীতি দয় ধীরে ধীরে রণ বক্ষে ধারণ করছেন | ফি পশু হয়, ভীতি যখন তন গে 
চরণ ধারণ না করলেই ত পারেন ? জুরে বলা হয়েছে-রসিকশেখর শরীক যধন তাঁদের 
ব্ষোভে নিড চাণকাল স্থাপন করেন তন তাঁর সুখোরা তাঁর মূখনে গোপীগণ সহজেই 
বষতে পারেন সুতরাং তাঁকে মুখ দেবার জনাই তাঁর শীচরণ বঙ্কোজে ধারণ করার বা 
আবার মিভোদের বঙ্ষোভের কঠিনতা চি করে সনে হয় পাছে শীষের কোমলচরগে বিছু 
বাথ লাগে, এই আনায় ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করে থাকেন | এতে রমিকজনবেদা নিস 
কাতার কতা গৃদ্িত হয়েছে। “তথদোধোহপি আতিয়া বিরত” মহাভাবের একটি 
তব | অৰ্থাৎ শীষের সূ সেও তর গড়া হচ্ছে ভেবে দর হওয়া এটি এক 
হাতত বজনেবীণেেই ভাপ | অনের কথা কি শী পতি মীসদেরও এই 
নাত বার নেই | রতি যতই নিক্াম হবে তার মার ততই বক বৃদ্ধি পাবে তাই 
নীরা ঘা সবাক | এডনা মধররতিত মাজত রে 
রমার অতীব বিষণ | এখানে ‘শ্ম' বলতে প্রেম থেকে মহাতাৰ গর গে 
রি কথাই ব্ৰতে হবে । আমরা উদ্ধলীলমণি জবলমনে তা বিজিত রালোলা কাঢি | 


প্রেম 


প্রেমের লক্ষণ- 
“সর্বধা ধংসরৃহিতং সতাপি ধংসকারণে | 
য্ভাবব্নং যুনোঃ স প্রেম পরিবীর্তিত: |” (উঃ নীঃ স্থায়ি-৬৩ ) 
ধ্বংসের কারণ বিদামান থাকা সত্বেও যা ধংস প্রাপ্ত হয়না, যুবক-যুবতীর মধো এতাদৃশ 
যে তাববন্ন, তাকেই ‘প্রেম’ বল৷ হয় | যেমন রূপে, গুণে, সৌন্দর্যে, মাধর্ষে, বৈদগ্াদিতে 
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চন্দ্রাবলী অপেক্ষা শরীরাধা বহগুণে শেষ্ঠা। শীকৃষ্য তা জানেন, চন্দ্াবলীও তা জানেন এবং 
শীক্ষ্য যে শীরাধার প্রতি অত্যধিক অনুরাগী চন্দ্রাবলী সেও জানেন, তথাপি শীচন্মাবলীর শ্রীকৃষোর 
প্রতি যে ভাববন্থন, তা কধনও ম্লান হয় না | এস্থলে শীরাধার রূপগুণাদির উৎকর্ষ এবং 
শরীকৃষের শ্রীরাধার প্রতি অনুরাগাধিকা হচ্ছে চন্্রালীর শীকৃষ্যবিষয়ক প্রেমের ধৃংসের কারণ, 
তথাপি সেই প্রেম ধূংসপ্াপ্ত হ না | আবার শীরাধার সর্বধা শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও শীকৃষ্য চন্দ্রা 
কুঙে যান, শীরাধারাণী তা জানেন, তবু তার সেই প্রেম ধৃংস প্রাপ্ত হয় না | তদ্রুপ পাতিবৃতা ধর্ম- 
নাশ, কুল, ব্বজনাদির বাধা প্রভৃতি শতশত ধংসের কারণ বিদামান থাক! সত্বেও প্রেম ধংস হয় 
ন| | বরং সেই বাধাকে অতিকম করে প্রেম প্রবলভাবে পরিপুষ্টিই লাভ করে থাকে | এটি 
ব্রজবালাগণের প্রেমের স্বরূপগত লক্ষণ | স্বসুখবাসনার আতাম্তিক অভাবই হচ্ছে এই ধংসরাহিতোর 
কারণ | বুজবালাগণের প্রেমমাধূরীর এটিই মৌলিক হেতু | এই প্রেমই ক্রমশ: মহাভাব দশায় 
উন্নীত হয়ে থাকে | 

“প্রেম ক্রমে বাটে হয়-মেহ, মান, প্রণয় | রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় | 

বীজ ইক্ষু রস গুড় তবে খণ্ঁসার | শর্করা সিত| মিশী স্তুদ্ধমিশী আর ॥ 

ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাঢ়ে স্বাদ | রতি প্রেমাদিকে তৈছে বাঢ়য়ে আম্বাদ |” 

(চৈ: চঃ ) 

প্রেম যেমন রতি বা ভাবের গাঢ়তৃ প্রাপ্ত অবস্থা, তদ্বুপ যেহ, মান, প্রণয়াদি পীতিত্তরগুলি 
গাঢ় ভেদে প্রেমেরই বিভিন্ন অবস্থা | সুতরাং এঁদের উপাদানগত ব্বরপ-লক্ষণ একই, সবই 
ব্বরপশক্তির বৃত্তিবিশেষ | গাঢ়তবর তারতমা অনুসারে প্রভাবের তারতমা আছে বলে প্রধানত: 
এদের তটস্ব লক্ষণেরই উল্লেখ করা হয়েছে | 


মহ 
ন্বেহের লক্ষণ- 
“আরুহা পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদদীপদীগনমূ | 
হৃদয়ং দ্রাব়ন্নেষ স্নেহ ইতাতিষীয়তে | 
অত্রোদিতে ভবেজ্ভাতু ন তৃপ্তিদর্শনাদিযু |” (উঃ নীঃ ) 

“প্রেম পরম কাষ্ঠায় আরোহণ করে বা গাঢুতবত: পরমোৎ্কর্ষ পাপ্ত হয়ে যখন 
চিন্মীপদীপন হয় অর্থাৎ প্রেম বিষয়োপলন্ধির প্রকাশক হয় এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে তখন 
তাকে ‘য়েহ' বলা হয়। এই স্নেহ উদিত হলে দর্শনাদিতে কখনও তৃপ্তি জন্মে না 1” প্রেমের 
বিষয় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিষয়ের উপলব্ধি শীকৃষ্ণেই উপলব্ধি | প্রেমেও শ্ীকৃষের উপলব্ধি আছে, 


নেহ | 155 


স্নেহ সেই উপলন্ধিকে অধিক প্রকাশিত বা উদ্দীপ্ত করে থাকে | শ্রীমং জীব গোস্কামিপাদ 
লোচনরোচনী টাকায় লিখেছেন-“আরুহা পরমাং কাষ্টামিতি ক্ষয়রাহিতাং দর্শিতমূ” 'পরমবাষ্ঠায় 
আরোহণ করে" এই বাকো নেহের ক্ষয়রাহিতা দর্শিত হয়েছে | প্রেমের লক্ষণে বল! হয়েছে 
ধংসের কারণ বিদামান থাকলেও প্রেম ধংস পাপ্ত হয় লা, ্গেহে এই লক্ষণেরও উৎকর্ষ |তা 
হলে স্নেহের তটন্থ লক্ষণে পাওয়া যাচ্ছে-এতে প্রেম অপেক্ষাও শীকৃষ্মের অধিক উপলব্ধি, চিত্ত 
দ্রবতার আধিকা এবং দর্শনাদিতে পিপাসার অতৃপ্তি | 
শীউদ্্বলনীলমণিতে ক্রমদীপিকার প্রমাণ উদ্ধৃত করে য্েহের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে- 
“তদতিমধূররূপকমুশোভা,-মৃতরুসপানবিধান-লালদাভাম্‌ | 
পুণয়সলিলপ্রবাহিনীনা,-মলসবিলোলবিলোচনামুজাতাম্‌ ॥” 

“শীকৃফ্যবিষয়ক অতি মধুর অমৃতরসময় রূপসুধা পানবিধানে যাঁদের লালা এবং প্রেমতার 
বহনে শাম্তিবতঃ যাদের চঞ্চল নয়নকমল থেকে প্রণয় সলিলরাশি প্রবাহিত হচ্ছে, সেই সুললিত 
গোপমুন্দরীগণ কর্তৃক সতত নিষেবিত মুকুন্দকে চিন্তা করি!” এই উদ্দাহরণে “প্রণয় সলিল 
বাহিনী” ইত্যাদি শব্দে চিত্ত দ্ববত, “শোভামূত-বসপান-বিধান লালসা” শবে শ্রীকৃষ্তরূপ 
সুধাগানের লালসা-পানেও তৃপ্তির অভাব সুতরাং স্নেহের লক্ষণ সূচিত হয়েছে | 

শীউজ্জ্বলনীলমণি বলেন, স্বরূপতঃ স্বেহ ছিবিধ-ঘৃতক্বেহ ও মধুহ্বেহ | “স ঘৃতং 
মধুচেতৃভ; ম্বেহো। দেধা স্বরূপতঃ1” দেহের জাতিভেদ আছে, জাতিভেদে আস্বাদতেদও 
আছে | এই আস্বাদ ভেদেরু জনাই ঘৃতন্বেহ ও মধুন্বেহ এই দৃ'প্রকার ভেদ করা হয়েছে | স্নেহ 
চিত্তে দুবীভূত করে | কারও চিত্ত ঘৃততুলা আবার কারও চিত্ত মধৃতুলা দ্রব হয় | চিত্তের 
ধর্মবশত'ই এরূপ হয় | 

ঘৃতয়েহ যথা- 

“আাতাস্বিকাদরম়ঃ জ্বেহো ঘৃতমিতীর্যাতে | 
ভাবাস্তরান্বিতো গচ্ছন্‌ স্বাদোদ্রেকং ন তু স্বয়ম্‌॥ 
ঘনীতবেন্নিসর্সাতিশীতলাশ্বিধ আদরাও | 
গাঢ়াদরময়ন্তেন স্নেহ: সাদ্ঘৃতবদ্ঘৃতমৃ|” (উঃ নী) 

“যে দ্বেহ অতান্ত আদরময় তাকে ঘৃতক্নেহ বলে | ভাবাস্তরের সহিত মিলিত হলেই 
ঘৃততেহ স্থাদুত। গাপ্ত হয় ; কিন্তু তা স্বয়ং স্াদু নয় | এই যেহ পরস্পরের প্রতি পরম্পরের 
আদররপ স্বাভাবিক শীতলতৃ-প্রযু্ত ঘনীভূত হয়ে থাকে | এটি ঘৃতের নায় গাঢ় আদরময় এজনা 
একে ঘৃতন্নেহ বলা হয় |” তাৎপর্য এই যে, ঘৃডেরও নিজস্ব একটা স্বাদ আছে, কিন্তু তা আপন। 
জাপনি অতিবান্ত হয় না, শর্করাদির যোগেই তার অভিব্যক্তি ঘটে ভদ্রপ ঘৃতক্নেহেরও নিজস্ব 
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তব স্বাদ ছাছে জেন ঘের জাননীলির বৃত্তি রত একটা বিশেষ ঘা রতি যন 
আনন্দ্গা তখন ন্লেছের মধুরতা থাকাই স্বাভাবিক | তবে যে স্নেহের স্থাদুতা আপনা আপনি 
উদ্রিভ.হা না, ভাবাস্তরের সহযোগেই সেই স্থাদুতার উদ্রেক হয়, তাই 'ঘৃতযেহ' | শ্রীল জীব 
গোম্থামিপাদের মতে এই ভাবাম্র 'কাদাচিংক মধুন্সেহাতাস' | এর সহিত মিলিত হয়েই 
ঘৃতননেহের স্বাদুতা উদ্রি্ত হয়ে থাকে | 
আবার শীতলতার যোগে ঘৃত যেন ঘনীভূত হয় বা গাঢ়ত প্রাপ্ত হয়, তদ্র্প ঘৃতয়েহও 

এই যেহের বিষয় ও আশয় উভয়ের পার্ররিক আদররূপ শৈতা যোগে গাঢ়তু পাপ্ত হয়ে 
থাকে | শ্ীউজ্ব্বললীলমণি গ্রহে ঘৃতরেছের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে- 

“অভ্াখায় বিদূরতো মধুভিদ| যা ধিিযাতে সাদরং 

ষা যেহেন বশীকরোতি গুরুণা পাবিভ্রাপূর্ণেন তম্‌ | 

ক্ষিপ্রং যাতি সিতোপলেব বিলয়ং ততকেলিবৃষ্টা চ যা 

যৃক্ত৷ হত্ত কয়োপমাতৃমপি সা চন্দ্াবলী মে সধী ॥” 
. . শ্রীকৃষ্প্েয়সী বৃজযুবতীগণের সভায় তাঁদের সৌভাগাপৃত্তাৰ উপস্থিত হলে শীরাধার সখী 
ললিতাদির প্রতি কটাক্ষ করে চন্্রাবলীর সধী পদ্ম! বলেছিলেন, “হে সুন্দরীগণ ! দূর হতে যাঁকে 
দর্শন করে-শরীকৃষ্ত স্বয়ং গাত্রোখান করে আদরপূর্বক আলিঙ্গন করে থাকেন, যিনি পাবিত্রাপূ্ণ গুরু 
সবার! সেই শ্রীকৃষ্ধকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং যিনি শীকৃষ্মের কেলিবৃটি্বার সিতোপলার 
মায় অতি দ্র বিলয় গ্রাপ্ত হয়েছেন, আমার সখী সেই চন্দ্রাবলীর সঙ্গে কার তৃলনা হতে 
পারে ?” এই শ্লোকে “পাবিতরপূর্ণ' শব্দের বযাধায় শ্্ীমং জীব গোস্বামিপাদ লিখেছেন- 
মছোফভাদি দোষ রহিত | এই মদোষতা মধুয়েহের ধর্ম, চন্দ্রালীর গেহে তা নেই এজনা এটি 
ঘৃতযেহ | মদোষ্যত| মহাণ হলেও অমুয়াবশত: পদ্মা, একে দোষ বলেছেন | চন্দ্রার সহিত 
শ্রীকৃষের কেলিতে পারস্পরিক আদর প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাতে ঘৃতন্নেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে 
তাকে দ্রবীভূত করে এজনা শ্রীকৃষ্ণের কেলিবৃষ্টিতে তাকে সিতোপলার নায় দ্রবীভূত বলা 
হয়েছে | 


মধূত্েহ যধা- . 
“মদীয়তবাতিশয়তাক্‌ পরিয়ে রেহে| তবেন্মধু । 
স্বয়ং প্রকটমাধূর্যো৷ নানারসসমাহতি: | 


মত্ততোজ্মধরঃ ন্বেহো৷ মধুসামান্মধৃচাতে ॥” (উঃ নী; ) 
“প্রিয়বিষয়ে মদ্ীয়তাতিশয়যুক্ত নেহকে মধুয্নেহ বলা হয়। মধুয়েহের মাধ বা সামু 
স্বয়ং প্রকটিত হয় এতে নানারসের সমাহার থাকে | এটি আনন্দোন্মততা জন্মায় এবং উদ্মা বা 
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গর্ণ ধারণ করে | মধুর সহিত সামা আছে বলে একে মধূবেহ বলা হয় |" মধু যেমন ব্বয়ং 
্বারি্ট অনা বন্তর গহফোগের পষোজন লাই, তদ্রুপ ভাবাস্তব্ের সংযোগ বাতীতই মধুক্বেহের 
মাধু পুকটিত হয় | মধুতে যেমন নানাবিধ ফুলের মকরন্দ থাকে তদ্বুপ মধুযেহেও নানাবিধ 
রসের সমাহার থাকে | মধু যেমন মন্ততা জন্মায় তদ্রুপ মধুয়েহও গর্বাদিরপ উদ্মা। জন্মায়ে 
থাকে | এই শোকের লোচন রোচনী টীকা শ্রীম জীব গোস্বামিপাদ লিখেছেন, দু'গুকারে রতির 
উদ্ধৱ হয় (১) আমি তোমার, (২) তুমি আমার | পূর্বে যে ঘৃতম্বেহের কথা বলা হয়েছে সেস্থলে 
‘আসি তোমার’ এই তদীয়তাময় ভাব | আর মধুদ্বেহে “তুমি আমার' এপ মদীয়তাময় ভাব | 
মধুয়েহে এরূপ মদীয়তাময় ভাবের আতিশঘা বিদবামান | ঘুতবেহে যৎকিঞ্চিৎ মদীয়তাময় ভাব 
থাকলেও তা তদীয়তাময় ভাবের ছারা আবৃত বলে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না যেহেতু তা 
গণনীয় লয় | শীচন্্রালীর তদীয়তাময়ঘৃতন্নেহ এবং শবীরাধার মদীয়তাময় অত্যৎকৃষ্ট মধুষেহ | 

“রাধা ন্নেহময়েন হস্ত রূচিতা মাধূর্যাদারেণ স 

সৌধীৰ প্রতিমা ঘনাপ্যুরুগুণৈর্ভাবোস্মন! বিদ্রুতা | 

যন্ত্রামনাপি ধামনি শ্বণয়োরধান্তি গুসন্ধ্েন মে 

সান্দানন্দময়ী ভবতানুপমা সদ্যো৷ জগছিম্থৃতিঃ |” (ও) 

সূবলের নিকট শীর্ণ বললেন-“হে সখে ! কেপ মাধুহঁসারার রচিত রাধা 

ললিততাদি বহগুণের ছারা সুধাময়ী পৃতিমার ন্যায় ঘনা হলেও পরয়গুণ ভাবনাদারা উৎ্কণ্ঠারূপ 
উত্মাতে বিদ্রত| হয়ে থাকেন গৃসক্গমে শীরাধার নাম আমার বর্ণরদ্রে পুবেশ করলেও তিনি 
আমার নিকটে নিবিড় আনন্দময়ী হয়ে থাকেন, মে আনন্দের আর ভূলনা মিলে না তখন আমি 
সমস্ত জগতকে বিস্মৃত হয়ে যাই ।” তাৎপর্য এইযে, শীরাধার মহ হচ্ছে মাধর্ের সার | শীাধ 
এতাদশ বেহনবগ্হা | এই মেহের পুতাব এই ডে, শীরাধার দর্শনের কথা দূরে থাক, তার 
নামটিও ফি শীকৃজ শ্রবণ করেন তাহলে তাঁর অতিশয় নিবিড় আনন্দের উদ্রেক হয়ে থাকে | 
এতে শীরাধার মেহের মাধুর্য যে কিরূপ স্বতক্ষ্্ত তাই সূচিত হল | স্বতক্রত মাধুযময় বলেই 
এয নাম মধষেহ। 'বিদুতা" শব্দে ঘেহের ধর্ম যে চিততদুবতা ত পুদশিত হয়েছে। “দৌধীব 
প্রতিমা” অর্থাৎ অমৃত নির্মিত প্রতিমা হয়েও উত্মাঘরা সর্বদা দ্রবীভূত হয়ে থাকেন | সেই উচ্মা 
বা উষ্মভাটি 'ভাবোগ্মণা' অর্থাৎ ভাবনারপ উষ্ণও | শীকৃষ্ণের ব্লগ গুণাদি ভাবনা করতে 
ঝরতে শীষের গীতিবিধানের নিমিত্ত তার যে উৎকট জন্মে, দেই উৎকন্ঠারপ উত্তাগের দায় 
্রীরাধা সতত দ্রবীভূত | অৰ্থাৎ শীৰ্ষের আনুকুলোর নিমিত্ত রাধার যে বলবতী উকণ্া দেই 
উৎ্কণ্ঠার ফলেই তীর চিত্তদববত৷ | এটিই শীরাধার মেহের স্বত্যহ্্ত মাধূর্যের হেতু । 
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মানের লক্ষণ- 
“য়েহত্তংকৃষ্টতাব্যাপ্তা মাধুমাং মানয়ম্নবমূ | 
যো ধারয়তাদাক্ষিণাং স মান ইতি কীর্তাতে |” (উঃ নীঃ) 

“যে ম্বেহ উৎকৃষ্ঠুতা প্রাপ্তি হেতু অভিনব মাধুৰ্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণা বা 
কৌটিলা ধারণ করে তাকে 'মান' বলা হয় |" স্নেহ গাঢতু পাপ্ত হলে উৎকর্ষ পাপ্ত হয় তখন 
অভিনব মাধূ্ষের আবিষ্কার ক'রে বাইরে কৌটিলা প্রকাশ করে | এই কৌটিলা আপাত দৃষ্টিতে 
নায়ক-নায়িকার কেশকর বলে অনুমিত হলেও এর ফলে গেতহৰৃদ্ধি পায়, নবনবায়মান হয়ে উঠে 
এবং চিত্তকে অধিকতর দ্রবীভূত করে | এজনা শ্রীউজ্জবলে মানের এরূপ লক্ষণও করা হয়েছে- 

“দম্পতোর্তাৰ একত্র সতোরপানুরক্তয়োঃ | 
স্বাভীষ্টাশ্রেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচাতে |” 

অর্থাৎ “নায়ক-নায়িকার একত্রই অবস্থান হচ্ছে, একের প্রতি অনোর অন্রক্তিও আছে, 
পরপর পরম্পরকে দেখতে এবং আলিঙ্গনাদি করতেও একান্ত ইচ্ছুক : অথচ যে ভাববিশেষ 
এইসব অভী্টসিদ্বির বিরোধী হয়ে দাড়ায় তার নাম "মান | বুজগোপীগণের স্বতাবকুটিলগতি 
প্রেম মানের বাধা প্রাপ্ত হলে কুচিলতর হয়ে উঠে এবং এতে প্রেমের বেগ অধিকতর পুষ্ট হয় 
বলে অধিকতর মাধুর্যও পৃষ্ট হয়ে থাকে । শীউজ্ছবলে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে- 

“অবদজন্রতরে কৃতে দৃশৌ মে তব গোধুলিভিরেব গোপবীর | 
অধুনা বদনানিলৈ: কিমেভিবিরমেতি ভকুটিং বভার সুভুবঃ |” 

শ্রীাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বিহার করছিলেন ; গাঢ়স্গেহবশত: তীর চিত্ত সাতিশয় 
দ্রবীভূত হওয়ায় তীর নয়ন থেকে অশধার৷ ক্ষরিত হচ্ছিল। দূরে গাভীগণ বিচরণ করছিল, বাতাসে 
গোদ্ধুরোখিত ধূলি উড়ে আসছিল । স্বীরাধ স্বীয় চিত্দুবত৷ গোপনমানসে শরীকৃষ্ণকে বল্লেন, হে 
গোগবীর ! তোমার গোসমূহের পদধূলি ছারা আমার নয়ন থেকে জশ্ধার পতিত হচ্ছে | শীকৃ্ 
বলেন, ‘এস ফুঁদিয়ে তোমার নয়ন শীতল করে দিচ্ছি 1, এই বলে শীৰৃষ্য ফুঁ দিতে উদ্যত হলে 
শীরাধা বলেন, “ক্ষান্ত হও, এক্ষণে তোমার মৃখবায়ুতে কি হবে ? তোমার এই মৌখিক প্রেমে 
আমি প্রসন্ন হই না|? এই বলে শোভন ভূশালিনীশরীাধা ভুকুটি ধারণ করলেন | তিতরে প্রচুর 
আনন্দ সত্বেও বাইরে যে জদাক্গিণা বা কৌটিলা -বামা, বক্রবাবহার এই হচ্ছে মানের প্রধান 


লক্ষণ | মান ছিবিধ -উদ্দাততমান ও ললিতমান । ঘৃতয্নেহজাত মানকে উদাততমান এবং মধুরেহ 
জাত মানকে ললিতমান বলা হয় | 
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উদাত্তমান যথা- 


দাক্ষিণাভাগদাক্ষিণাং বামাগন্থঞ্চ কৃত্রচিং |" (উঃ নীঃ ) 
ঘুতঙ্নেহই উদ্ান্তমান | এটি দিবিধ | এক প্রকার হচ্ছে দাক্ষিণা ( সারলা ) যুক্ত হয়েও 
দুর্বোধরীতি ধারণ করে প্রকৃত প্রস্তাবে অনাক্ষিণা পুকাশ করে অধাৎ গাজীর্যবশতঃ চিত্তস্থিততাবকে 
গোপন করে | আর এক পকার হচ্ছে কখনও কখনও বামাগদ্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ বাইরেও কিঞ্চিৎ 
কোপ প্রকাশ করে থাকে | ( লোচনরোচনী টীকা ) তাৎপর্য হল, যে স্থলে ভিতরে কৌটীলা 
কিন্তু বাইরে দাক্ষিণা সে শ্বলে দাক্ষিণোদাত্ত মান, আর ষে স্থলে ভিতরে বামা নাই কিন্তু বাইরে 
একটু বামাভাব সে স্থলে বামাগন্ধোদাত্ত মান | 
দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান যথা- 
“রাধেতি স্ধলিতাভিধে ময়ি হঠাছিদ্ান্তরাপ্যার্তিভি- 
মঁদৈলক্ষাশমায় সা দ্িগুণয়ন্তাপারবিনদে স্মিতম্‌ | 
জল্লে চ মুদিমানুবিছ্ধমধিকং মাধূর্যামাতনূতী 
চিত্রাণীৰ চকার মৎ প্যিুভদন্দানি চন্দ্রালী |” (ওঁ ) 
শ্রীকৃষ্ণ কুন্দলতার পতি বললেন-“হে কুন্দবন্ধি ! অকম্মাং আমার মুখে ‘রাধা! এই 
নামটি স্খলিত হলে আর্তি, ( দুঃখ ) বশত: চন্দাবলীর হৃদয় বিদ্ধ হল | তথাপি আমার বাগত 
( ন্দ্াবলীর সাক্ষাতে শ্ীাধার নামোচ্চারণে বৈয়গ্রা পুশমনের নিমিত্ত তিনি তার বদনারবিন্দ 
দিগুণ হাসা প্রকাশ করলেন এবং বহ মৃদুবাকো অধিকতর ঘাবুর্ধ বিস্তার করতে লাগলেন তা 
দেখে আমার সুন্দর বিন্ময় জেগেছিল |” এতে ভিতরের কৌটিলা গোপন করে বাইরে 
দাক্ষিণা প্রকাশ করা হয়েছে । 
বাম্যগন্ধোদাত্ত মান- 
“অআক্ষসংসদি জিতাপি মৃগাক্ষী, মাধবেন পরিরম্তপণেন | 
ভূগুৃষ্টিরিহ বিপৃতিপন্াং, তং করেন কুরুষে পরিরিপর |” (8) 
“চন্ডাবলীর কোন সধী অপর এক সথীকে বললেন-“ফিনি জয়লাত করবেন, তিনি 
পরাজিতকে আলিন্রন করবেন, এরূপ পণ রেখে শ্রকৃষ্ত চন্দ্রাবলীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্ৃৃত্ 
হয়েছিলেন | চন্দ্রাবলী পরাজিত হলেন | তখন মাধব তাঁকে জালিক্লন করতে উদাত হলে 
চন্মাবলী তাতে বিরোধী হয়ে নেত্রায়কে কুটিল করে একহত্তে মাধবকে বাধা দিলেন |” এন্বলে 
নেত্র কুটিলীকরণ এবং একস শরীকৃষধকেবাধাদান হচ্ছে যামাগন্ধ | হি বাস্তবিক বাধাদানের 
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দাক্ষিণাই গৃচিত হচ্ছে । 
ললিত মান- 

“মধ্য়েহত্ত কৌটিলাং স্বাতন্ত্রাহায়ন্্মম্‌ | 

বিভ্র্মবিশেষ্ ললিতোহ্যমুদীর্যাতে |” (ও) 

“মধুয়েহ যদি স্বতন্ত্র হয়ক্রম কৌটিলা এবং নর্মবিশেষ ধারণ করে, তাহলে তাকে 
‘ললিত মান' বলা হয়|” “স্বাতন্রাঘার| ছদ্ম" কথার তাৎপর্য হচ্ছে নিজে নিজেই হান, 
ঘৃতন্নেছের নায় মধুন্নেহের অংশগ্রহণপূর্বক.নয় | মধুনেহ যখন স্বীয় স্বভাববশতঃই সেই হদয়ন্্রম 
কৌটিলা এবং নর্মবিশেষ ধারণ করে তখন তাকে ললিতমান বলা হয় | এই ললিতমান ছিবিধ- 
কৌটিলা ললিত ও নর্মললিত তন্যুধো কৌটিলা ললিতমানের উদাহরণ যখা- 

“একা ভুকুটিমাবধা প্রেমসংরৃত্তবিহবল৷ | 
ঘৃত্তীবৈক্ষ৫ কটাক্ষেপৈ; সংদষ্দর্শন্ছদা |” ( ভাঃ ১০৷৩২৷৬ ) 
রাসরজনীতে শীকৃষ্ের অন্ত্ধানের পর যখন পুনরায় তিনি গোপীগণের নিকট আবির্ভূত 
হলেন, তখন তাকে দেখে মানবতী শীরাধার চেষ্টা সম্বন্ধে শীল শুকদেব মুনি বলেন, “একজন 
গোপী প্রেমকোপাবেশে বিহ্বল৷ হয়ে স্বীয় ভূছয়কে কুটিল করে ও দশনের ছারা অধর দংশন 
করে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকলেন |” এই বোকে “প্রমেসংর্তবিত্বলা” অর্থও 'গুণয়কোপে 
বিহ্বল৷’ শব্দে মধুয়েহবতী শ্রীরাধার চিতদ্রবতা। এবং মান বাজিত হয়েছে । শ্রীরাধ৷ ভুধনূতে 
প্গাঢ়রূপে কটাক্ষবাণ সন্ধান করেছিলেন, এতে মানবতী শীরাধার চেষ্টার অনানিরপেক্ষত। বা 
স্থাতন্ত্র সূচিত হয়েছে | অন্যাপেক্ষা থাকলে ভকুটি দৃঢ় না হয়ে শিথিল হত | তীর কটাক্ষণরে 
তীর প্রাণযলুত শ্রীকৃষ্ণ যেন আহত পরাভূত হয়ে তার আয়ত্তে রয়েছেন | এজন্য মধুযেহবতী 
শীরাধার এই মান কৌটিল্য ললিত মান | নর্মললিত মানের দৃষ্ান্তে শীমৎ রূপগোস্বামিপাদ 
উজ্জ্বলনীলমণিতে দানকেলিকৌমুদীবু একটি শ্রোক উদ্ধৃত করেছেন- 
“মিধ্য৷ জল্মতু তে কথং নু রসনা সাধীসহশ্রপা যা, 
বিস্বোষ্ঠামৃতসেবনাদঘরিপো গৃণযা গুষত্বাদভূও | 
কম্মাদেষ বলাও করোতু চ কর; সোুং ক্ষমঃ সূভুবাং, 
রঃ সুষ্ঠু ন নীবিবন্থমপি ষঃ কা বানাবন্ধে কথা ?” 
.. দানঘাটিতে শ্রীকৃষ্ণ যধন বলেন, “হায় হায় ! আমি কি করব ! জন্মাবধি আমার জিনা 
কখনও মিধা। কা বলতে জানে না, আবার করময়ও হঠকারিতায় জন্যাবধি পরাজুখ । আমার 
এই সতাবাদিত এবং দয়ালূড়ই দেখছি এখন অনর্ধকারী হয়ে পড়েছে | এই সব গোপী রাজত্বে 
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১২:২৯ 
বিরোধ করছে |” শীক্ষ্যের এই কথা শুবণ করে ললিতা তীর পতি বনেন-“অহে জঘরিপে। ! 
তোমার যে রনা সহল সহ কূলাঙ্গনার অধরামূত গান কারে পবিভ্রতা লাভ করেছে সে রসনা 
বিরূপে মিধা| কথা বলবে ! আর তোমার তত্তই বা কিরূপে বল প্রকাশ করবে ! কারণ তোমার 
তত এমনি দয়ালু যে সুন্দরীবন্দের নীবিবন্ন দেখলেই অসহিষুতা নিবন্ধন তৎক্ষণাৎ তাঁদের সেই 
বন্ধসমৃক্ত করে দেয় | অনাবন্থনের ( বেণী বন্ধন প্রভৃতির ) কথা আর কি বলব |” 

শীরাধারাণী মধুন্েহবতী, তাঁর সধীগণও মধুষেহবতী | দানঘাটিতে শ্রীকৃষ্য গোগীগণের 
পধারাধ করলে ললিতার গাচ়তগাণ্ত মধুন্দেহ তীর মুখে নর্মবাকা প্রকাশ করায়েছে | তিনি তার 
বৃদ্ধি পরাধর্ষে বিপরীত-লক্ণায়শীবৃষ্তকে তিরকার করেছেন এবং তদ্বার শীকৃষ্যের মিথাবাদিড্‌ 
নির্ঘয়তা ও অতি লাম্পটা প্রকাশ করা৷ হয়েছে | 


গণয় 


গণয়ের লক্ষণ- 
“মানে৷ দধানো বিশবত্তং প্রণয় প্রোচাতে বৃধৈত 1” (উঠ সীঃ ) 

মান ( গাঢত প্রাপ্ত হয়ে ) যধন বিশ্বস্ত ধারণ করে তখন তাকে 'পুণয়' বলা হয় । 
এখানে 'বিশবন্ত' শব্দের অর্থে শীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন-“বিশব প্রিয়জনেন সহ 
ব্বস্যাভেদমননম্‌” প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদমননই বিশ্বস্ত | এই অভেদমননের তাৎপর্য শ্রীল 
বিশ্বনাধচন্রবর্তিপাদের বাধায় পরিস্ফুট হয়েছে-“বিসুস্ো। বিশ্বাস: সম্মরাহিতাং তচ্চ 
্বগ্রাণমনোবুদ্ধিদেহপরিচ্ছদাদিতিঃ কাস্তপ্রাণমনোবৃদ্ধাদেরৈকাতাবনজনং তত্র সতাপি রোষাদিকন্ত 
রসম্বতাবাদেব নানুপগন্নং জেয়ম্‌” বিশুত্বশবের অর্থ বিশ্বাস অথাৎ সন্তমরাহিতা | স্বীয় প্রাণ, 
মন, বৃদ্ধি, দেহ ও পরিচদাদির সহিত কাম্তের পরাণ, মন, বৃদ্ধি, দেহাদির একা ভাবন থেকেই 
এরূপ মত্ত্মরাহিতা জন্ম | প্রাণ-মন-আদির এঁকাভাবন! সত্বেও যে সময় সময় রোষাদি দৃষ্ট হয়, 
তা রসের স্বভাববশতঃই সম্ভবপর হয় বলে বুঝতে হবে | সার কথা সঙ্কোচের অতাবই হচ্ছে 


কজাসনে শীৰ্ফের সহিত উপবিষ্ট শ্ররাার লীলা দূর থেকে অবলোকন করে 
শীরগমজরী তাঁর কোন মীর নিকট বলেন, কৃ শ্রীরাধার ক্চপ্ান্ত সার করলে শ্ীরধ 
শীবৃষধের স্বদেশে স্বীয় গরীব নাস্ত করলেন এবং কুটিল দৃষ্টিতে ভুদ্রেশবিত্গু করলেন : তাঁর 
ধম প্রমোদ ঘা বিযোত হচ্ছিল শীষ পূলকিতাঙী হয়ে সীক্ফের পীতবসনের ঘা 
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| মাধৃৰ্যতত্বববিজ্ঞান 
স্বীয় মুধ মার্জন করতে লাগলেন |” মানই গাঢ়ত প্রাপ্ত হয়ে প্রণয়ে পরিণত হয় একথ| বল৷ 
হয়েছে | এখানে শীরাধার ভুকুটিকরণ তার মান | প্রমোদাশ্ন ছারা চিত্তদ্ববত! সৃচিত হয়েছে | 
আর শ্ীকৃষের পীতবসনের ছার স্বীয় মুখমণ্ডল মার্জনে শীরাধার সন্তমরাহিতা-অতএব প্রণয় বাজিত 
হয়েছে । 
গৃণয় দিবিধ-মৈত্র প্রণয় ও সধা প্রণয়। 
মৈত্র প্রণয় যধা- 
“ভাব: প্রোচাতে মৈত্রং বিশুষ্পে। বিনয়ান্িতঃ |” (উঃ নীঃ ) 
ভাবন্রগণ বিনয়ান্িত বিশৃস্তকে মৈত্র-বলেন | উদ্্বলনীলমণিতে মৈত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে-. 
“নহি সন্ুচ পন্ধজেক্ষণ; পাদয়োত্তে নিদধাতু নৃপুরৌ | 
অনয়োর্ধনিভির্বিলজ্ঞতাং কলহংসীব বিপক্ষকামিনী |” 
চন্দাবলীর কোন কিন্করী তীর পৃতি বল্লেন -“পন্তজনয়ন শরীকৃষ্ তোমার চরণে নূপুর 
গরাচ্ছেন এতে তুমি সঙ্কুচিত হয়ে! না | এই নৃগুরুয়ের ধৃনি শববণে কলহংসীর নায় বিপক্ষ 
কামিনী লজ্জিত৷ হবেন |” শ্রীকৃষ্ণ চন্দরাবলীর চরণে নূপুর পরাতে উদ্মাত হলে বিনয়বশতঃ 
চন্দ্রাবলী সন্কোচ অনুভব করছিলেন, ত! দেখে চন্দ্রাবলীর কোন পরিচারিকা এ কথাগুলি 
বলছেন | এস্থলে চন্দ্াবলীর ছিল স্বাধীনতর্তুকার ভাব তাই কিঞ্চিৎ মন্ত্রমরাহিত্য ছিল, কিন্ত 
“শীক্ষ্ণ আমার চরণ স্পর্শ করবেন” এই তেবে বিনয়বশত: একটু সনক্ধোচও আছে তাই বিনয়ানিত 
বিশ্বস্ত, এজন্য মৈত্রগৃণয় | 
সধাপ্রণয়-“বিশৃল্ত: সাধুসোন্মুভঃ সখাং ' স্ববলতাময়১” ( উঃ নীঃ ) ভয় থেকে নির্ধূত 
যে বিশস্ত যা স্ববশতাময় তাকে সখা বল৷ হয় | দৃষ্টাস্ত- 
“সরতমমধিকণ্টমর্পিতাভ্যাং, দনুজরিপোর্িজবাহ্বনরীত্যাম | 
নিটিলমবনমধা তসা কর্ণে, সখি কধিতং কিমিব ডৃয়৷ রহসাম্‌ ॥” (8) 
বিশাখা শীরাধাকে জিজ্াসা করলেন, “সখি ! কৌতুকবশত: শ্রীকৃষোর স্বস্থদয়ে স্বীয় 
দুটিবাহলতা। সমপ্পিত করে তার মস্তক অবনত করে তীর কর্ণে তুমি কি রহসাকধা বললে ?” 
এতে শ্বীরাধারাণীর শ্বীকৃষের স্বদ্ে স্বীয় বাহলতার অর্পণ, শীক্ষ্যের মত্তককে অবনত করণ এবং 
তাঁর কর্মমূলে রহদাকথা৷ কনের ছারা শীরাধার সাধৃস রহিত বা তয়হীন বিশ্রন্ত সুচিত হয়েছে 
এবং সেই ভয়ের স্ববশাময়তৃও অর্থাৎ সেই সন্তমহীনতা যে অপর কিছুরই বশীভূত নয় বা অপর 
কিছুই তাকে ক্ষু করতে পারে না ত সূচিত হয়েছে, এজন্যই এটি সধ্যপুণয় । 
প্রণয় ও মানের কার্ষ-কারণতা- 


“জনিত রণ: নেহা ক্ত্রচিন্মানতাং বজেং । ছেহান্যানঃ কচি প্রণয়তৃমধান্দৃতে ॥ 
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কার্ধাকারণতান্যোনামত: পণয়-মানয়োঃ | 
ইতাত্র পৃগেবাসৌ বিশ্য়োদাহতি: কৃতা |” (উঃ নীঃ) 

অথাৎ “কোন স্থলে স্নেহ থেকে প্রণয় উৎপন্ন হয়ে মানত পাপ্ত হয়, আবার কোন স্থলে 
রেছ থেকে মান উৎপন্ন হয়ে প্রণয় রূপে পরিণত হয় | অতএব প্রণয় ও মান এতদৃতয়ের কার্ষ- 
কারণতা আছে |” উল্লিখিত শোকের লোচনরোচনী টীকার মর্ম এরপ যে, মানের বিশেষ লক্ষণ 
যে কৌটিলা প্রণয়ের আবির্ভাবেই এই কৌটিলা সম্ভবপর হতে পারে : সুতরাং প্রণয়ের পরই 
মানের মাবিভাৰ সমীচীন | তথাপি সর্গের গতি যেমন স্বভাবতই কুটিল তন্ুপ নায়িকাবিশেষের 
প্রেমও স্বতাবতঃই কুটিলতাময়, সুতরাং হেতু থাকলে না থাকলেও তাদের মানের উদয় হয়ে 
থাকে | মানের গ্রকারতেদে প্রণয়ের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে গিয়ে শীল রূগগোস্বামিপাদ 
'সুমৈত্া' ও 'দুসধা' প্রণয়ের কথা বলেছেন- 

“উদাত্তললিতাভান্ত মৈত্রাসধো সূসঙ্গতে | 
ছে সুমৈত্রা-সুসধাখো যথাসংখামুদীরিতে॥” (8) 

অর্থাৎ উদাত্ত মান প্রণয়ে পরিণত হয়ে যদি মৈত্রের সন্ধে সুষ্ঠূরপে সঙ্গত হয় তবে 
তাকে সুমৈত্রা এবং ললিতমান পুণয়ে পরিণত হয়ে যদি মখোর সঙ্গে সৃ্ঠতপে সঙ্গত হয় তবে 
তাকে সুসধ্য প্রণয় বল! হয় | সুমৈত্রা প্রণয়ের দৃষ্টান্ত যথা- 

“আলীগুরঃ কথয়িতুং রজনীরহসাং, তত্রোদাতে মধুরিপৌ মৃদুল! ভ্মদৃভূঃ | 

উৎক্ষিপা তন্মুধগটাবরণায় হত্তং, নাঞ্চুধী সমবরিষ্টপুনরবরাক্ষী |” ( ও ) 

“চন্দ্রাবলীর সধীগণের অগ্রভাগে শ্রীকৃষ্ত রজনীরহসা অর্থাৎ রাত্রিকালে চন্দ্রাবলীর সহিত 
লীলার কথা বলতে উদাত হলে, মৃদৃস্বভাব৷ চন্দ্রাবলী ভূতক্ করে শ্রীকৃষ্ণের মুখপূটের জাবরণার্থ 
স্বীয় হস্ত উৎক্ষিপ্ত করলেন এবং অবনত বদনে পুনরায় হত্তকে সঙ্কুচিত করলেন |” 

চন্দ্রাবলী ঘৃতয়েহবতী | “ভুমদৃতৃঃ” শব্দে বামাগন্ধসূচিত | হস্তোত্তলন করে শীকৃষ্ণের 
মুখ আবৃত করার চেষ্টায় অদাক্ষিণা, আবার এতে তীর ধৃষ্টত| প্রকাশ পাচ্ছে বুঝে হত্ত সযবরণ ও 
লজ্জায় অধোবদন হওয়ায় দাক্ষিণা সূচিত হয়েছে | এতে বিশব্রের সঙ্গে বিনয় সংযুক্ত হওয়ায় 
‘মৈত্াপরণয়’ | আবার ভিতরে বাহিরে এই মৈত্রা প্রকাশ পেয়েছে বলে বামাগন্থোদাত্ত মানের 


৷ সন্ধে এর সুষ্ঠভাবে সঙ্গতি আছে তাই এতে “সুমৈত্রা প্রণয়” সূচিত হয়েছে | সূগধ্য প্রণয় 


ও 


যথা- 
“দাতে সকৃত পানবিযৌ গণীকৃডে, জিত ছিরোষ্ঠং পিবতি শ্বমচৃতে। 
ববস্ধ কণ্ঠে কুটিলীকৃতেক্ষণা, তং বাময়া দোর্সতয়াসা বনুবী |” (উঃ নীঃ ) 
শীকৃষ্ণ শীরাধার সখী শ্যামলার সহিত পণ রেখে অন্তীডায প্রবৃত্ত হলেন, গণটি ছিল 
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এই যে মিলি জয়ী হবেন তিনি পরাজিতের একবার মাত ওষ্ঠ পান করবেন | কিন্ত শীকৃষ্য জী 
হয়ে দু'বার শামলার ওঠ পান করলেন | এতে শামলা রুষ্ট হয়ে কুটিল নেতে বাম বাহলতায 
বারা শীকুষোর কণ্ঠ বন্ধন করেছিলেন |" এই ঘ্লোকের টীকায় শীল বিশ্বনাথ চতরবর্তিগাদ 
লিখেছেন _অক্ষ্রীড়ায় একবার মাত্র ওষ্ট গানই পণ ছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্য দু'বার ওষ্ঠ গান করা 
তীর সেই অন্যায় সহা করতে না পেরে কুটিলনয়নে বাহলতায় শ্যামলা তাকে বন্ধন করলেন | 
এতে কুটিল নয়নে বাহলতায় বন্ধনের মিলনে কৌটিলা ললিতের সন্ধে সধোর মিলন হওয়ায় 
'সুসধা' প্রণয় সূচিত হয়েছে | ওষঠ দু'বার পান করাতেই শ্যামলা শীকৃষ্যকে বাহলতায় বন্ধন 
করেছিলেন, একবার করলে তা করতেন না, এতে দাক্ষিণাও বাঞ্জিত হয়েছে | সুতৰাং 
ঘুতনেহাংশের গন্ধ আছে বলেই মনে হয় | তাই শীল গোর্বামিপাদ শ্রীরাধারাণীর শদ-সুসখোর 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন- 
“আবিষ্ূরবৃতি বিস্ফ্রন্‌ নবনধোল্লেখং স্ববক্ষত্তটং, 
কৃষ্ণে গীতদুকুলসন্কলনয়া স্মিত সধীনাং প্রঃ | 
অভুশামমূরো করোধ বলিতভুরাননং ধূনৃতী, 
রোমাঞ্চোদামকথুকেন কৃচয়োরঘন্দেন গান্থরতিকা |” (&) 
শ্বীরগমণ্ডরী স্বীয় কোন সুহৃদকে বলেন, “সখীগণের সমক্ষে শীকৃষ্য সহাসাবদনে স্বীয় 
বন্ষস্থেল থেকে গীতবসন সরিয়ে দিলেন তাতে তীর বক্ষন্তটে শ্রীরাধার সদ্য নখাঘাতের চিহ্ 
প্রকটিত হয়ে পড়ল | তখন শ্রীরাধা ভুক্টিযুগল কুটিল ও বদনকম্পিত করে স্বীয় পুলকিত 
ক্‌চযুগলার! শ্রীকৃষ্ণের মেঘশ্যামল বক্ষদেশকে আচ্ছাদিত করলেন |” এতে ভুকুটিলীকরণে ও 
বদনকম্পনে কৌটিলা-ললিত এবং কুচযুগলের ছারা শরকৃষ্ধের বকষস্থলকে আাচ্ছাদনে সধ্যাতিশয়ের 
সূচিত হয়েছে | কৌটিলাললিত ও সধ্যাতিশয় সুসক্রতি বশত; এখানে সুধা পৃণয় গ্রকটিত 
হয়েছে। 
বাগ 
রাগের লক্ষণ_ 
“দুঃখমপাধিকং চিত্তে সুখত্রেনৈব বাজাতে | 
যতন্ত প্রণয়োতকর্ষাও স রাগ ইতি কীর্ভাতে|” (উঃ শীঃ) 
পৃণয়ের উতকর্ষবশতঃ অতিশয় দুঃধকেও চিত্তে যদি সুখ ব'লে অনুভূত হয় তাহলে 
তাকে রাগ “বলা হয় |” শ্রীল গোল্বামিপাদ দৃষ্টাত্ত দিয়েছেন- 
“তীবার্কদাতিদীপিঠৈরদিলতাধারাকরালাস্িভি- 
মর্জিঘোপলমুলৈঃ স্থপুচিতেহপাদ্বেত্তটে তমূযী । 
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তল্পেনাপ্তপদাযূজের যুদিতা ন সন্দতে রাধিকা |” (ও) 

অধাৎ “জোষ্টমাসের মধ্যাহ সূর্দের অতি পরধর কিরণে অসিলতার নায় অতি ধারাল, 
করাল কোম বিশিষ্ট, সূ্যকান্তমণি তুলা অতিশয় উত্তপ্ত উচ্চনীচ পৃত্তর সমূহে বিমণ্ডিত গোবর 
গিরিতটে দাড়িয়ে শীরাধা বৃেন্দুনন্দনকে দর্শন করছেন । | অগ্বিতুলা উত্তপ্ত গত্তর-থণ্ডে দাড়িয়ে 
তার চরণ তল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অসিধার পুত্তর-পার্শের ও অতি সৃক্ষা কোণের আঘাতে তার 
চরণতল ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তাতে তিনি একটুও মেন লী: তিনি যেন কয়লদলনাৰ। 
আন্ত সুকোমল শয্যাত স্থীয় চরণকমল স্থাপন করে দাঁড়ি দাড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্শনানদ উপভোগ 
করছেন |" এতে অতিশয় দু'খকেও সুখরূপে অনুভব করায় শীরাধার “রাগ' দর্শিত হয়েছে | 


“নীলিমা রিমা চেতি রাগোহয়ং দিবিধো মতঃ” ( ও ) রাগ দিবিধ-নীলিমা এবং - 


রিমা | ‘যাতে দুঃখ পথৰে প্রাতভাত হয়’ এরূপ রাগের লক্ষণ করে এক্ষণে রাগের ভেদের 
কথা বলা হচ্ছে | ‘রাগ’ শব্দের একটি অর্থ বর্ণ | নীলিমা ও রক্তিম শবছয়ে লীলবর্ণ ও বততবর্ণ 
বুঝা যাচ্ছে | বর্ণের ভেদের দৃষ্টান্ত ছার! রাগের ভেদ নিরূপিত হচ্ছে | নীলিমা রাগ আবার 
ছিবিধ-নীলীরাগ ও শাখার | শীলীরাগ যথা- 
স্বলগুঁভাবাবরণো নীলীরীগ: সতাং মতঃ | 
যধাবলোকাতে চৈষ চন্দ্রাবলি-মুকুন্দয়োঃ |” 
“যে রাগের বায়সন্ভাবনা নাই, যা বাইরে বিশেষ প্রকাশিত হয় না এবং যা স্থলগুভাবকে 


₹ জাৰৃত করে-পণ্ডিতগণের মতে ভার নাম 'নীলীরাগ' | চন্াবলী ও শ্রীকৃষের এই নীলীরাগ দৃষ্ 


হয় । শ্ীউজ্্বলনীলমণি গৃহে নীলীরাগের দৃষটাস্ত দেওয়৷ হয়েছে- 
“গ্র়বিশদাসয়। বিবিধমুদয় নির্মিতং, গারণমপি তয় তয় সদা গৃহৃতী |. 
তথ| বাবজহার সা৷ বৃজকুলেন্স ! চন্তাবলী, সধীতিরগি তর্কিত৷ তৃ়ি যা তটস্বেতাসৌ |” 
চক্জাবলীর কোন সী স্ীকৃষ্তকে বলছেন-“হে বৃজকুলেন্্ ! তুমি বিবিধরূপে চন্্রাবলীর 
রতি প্রতারণা করলেও প্রন ও নি্মনাশয়া চন্্রাবলী তোমার সে পদাবণাকে গুণরগেই রণ 
করে থাকেন, অর্ধাৎ “এ সবই আমার গ্রাণবনৃতের বৈদীমাত্র' একলগ মনে করেন এবং তানূরূপ 
বাবহারও করে থাকেন | এতে তীর সখীগণ মনে করেন তোমা বিষয়ে চন্্রাবলী তথা |” 
কাস্তার পতি কাস্তের প্রতারণা বাস্তার পক্ষে দুঃখের হেতু কিন্ত চন্াবলী শীকৃফকৃত 
প্রজরণাকে তীর বিদগ্ধতারপ গুণ বলে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ দুঃখকেও সুখ বলে মনে করেছেন! 
এরছারা রাগের সামানা লক্ষণ বাত হয়েছে এবং তাঁর রাগের বায় সম্ভাবনাহীনতৃও সূচিত 
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হয়েছে | শীকৃষ্যকৃত প্রতারণাজনিত আগন্তক বিষাদকে তার পণয়োৎকর্ষ আবৃত রাখতে সমর্ধ 
ছিল এতে রাগের অনতি প্রকাশত এবং বাবারে তার তীটন্ত সূচিত হচ্ছে | 
শ্যামারাগ_ 
“ভীরুতৌষধিসেকাদিরাদ্যাং কিঞ্চিংপুকাশভাক্‌ | 
যশ্চিরেণৈর সাধাঃ সাং ম শ্যামারাগ উচাতে ||” (উঃ নীহ) 

“যার পক্ষে ভীরুতা হচ্ছে উধধিসেকাদি, যা পূর্বকথিত নীলীরাগ থেকে কিঞ্চিৎ 
প্রকাশশীল এবং য| চির ( বহু ) কালে সাধা তাকে শ্ামারাগ বলা হয় |” শামারাগের দৃষ্টান্ত- 
“পুরা কৃঞ্জে মঞ্জুনাবতমসযুক্তেহপি চকিতা-, 
মূরারে ধা গার্থে ন তরুণি দিবাপান্তরমগাং | 
তমালৈ; সৈবাদা ছিগুণিততমিভ্রেহপি মুদিতা-, 
তমিস্রার্থে মানিনাহহ তবতী তং মৃগয়তে॥” (ও) 

শ্রীল বিশ্বনাধ চন্রবর্তিপাদ এই শোকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন -কলহান্তরিতা নায়িকা ভদ্রার 
প্রতি তার কোন সধী পরিহাস পূর্বক বলছেন-“হে তরুণি ! পূর্বে তুমি কল্প অন্ধকারময় ম্জ 
ঝুজেও ভয়ে চকিতা হতে এবং দিবসের মধাভাগেও মুরারীর নিকট যেতে না | কিন্তু হে 
মানিনি ; সেই তুমিই এখন গাঢ় অন্ধকারময়ী রজনীর মধাতাে তমালতক সমূহের ছায়ায় 
সানন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছ |” অতি অস্থকারময় স্থানে শীকৃষ্যকে অনেষণ করা 
অতীব দুঃখ জনক, শীকৃষ্যকে পাওয়ার সাবলায় সেই দুঃখও এই নায়িকার নিকট আনন্দরূপে 
অনুভূত হচ্ছে-এটি রাগের লক্ষণ | শরীকৃষ্কৃত প্রতারণার দৃঃখও এর নিকটে দুখরূগতা প্রাপ্ত 
হয়েছে, এতে রাগের প্রকাশাধিকা সুচিত | প্রথমে কৃত্রিম তীরুতার আবরণ থাকায় এবং নীলীরাগ 
থেকে প্রণয়োওকর্ষরূ্প রাগের গ্রকাশাধিকা থাকায় ও বহকাল পরে উৎকধাবৃদ্ধির ফলে সেই 
গ্রকাশাধিক্য উদ্ভূত হওয়ায় এখানে “শ্যামারাগ” হয়েছে | 
রক্তিমারাগ-“রাগ কৃসু্মজিষ্টাসম্তবো রভিমা মত; |” ( উঃ নীঃ) 
অর্থাৎ “কৃসুন্ত হতে জাত রাগকে এবং মঞ্জিষ্ঠ হতে জাত রাগকে রক্তিমা রাগ বলা 
হা এর থেকে জানা গেল, রক্তিমারাগ দিবিধ-কৃদয এবং মঞিষ্া | দু'রকম রাগের ( রংএর) 
সঙ্গে ধর্মের সাদৃশা আছে বলে প্রণয়োধকর্ষরগ রাগও দু'রকম হয়ে থাকে | 
ক্যুগ্তৱাগ- 
“কুসুনতরাগঃ স জেয়ে! যশ্চিত্তে সন্জতি ঢৃতম্‌ । 
অনারাগচ্ছবিবাজী শোভতে চ যথোচিতম্‌ |” (8) 
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যে রাগ অতি শীঘ চিত্তমধো আসত হয়, যা অনুরাগের কাস্তি পুকাশ করে যথোচিত 

শোভা ধারণ করে, তাকে 'কৃসুম্ রাগ' বল৷ হয় | মথা- 
“তুষোব শুবণাবধি প্রিয়সথী যা কৃষ্যবদ্থান্তুরা 
যা দৃষ্টে ভূজগেইপি তাবকভৃভাসামাও পুমোদোনুদা | 
গঙ্গা তাং পুরতোহ্দা কামপি দশাং পাপ্তাত্তি দেয়ং তথা 
ন ভায়েত ষধা কিমেষ বলবান্‌ রাগো বিরাঙ্গোহধৰা |” (8) 

শ্যামলার কোন সখী শীকৃষ্যকে বলেন, “হে কৃষ্য ! তোমার লাম শবণাবধি আমার পিয় 
সখীর চিত্ত তোমাতে নিবদ্ধ হয়েছে | তুজগে তোমার ভূজের লাদৃশা আছে বলে তুজগের 
( দর্পের ) দর্শনেও তিনি আনন্দভরে উনাত্ত হতেন | আজ তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করে তিনি যে 
কি এক অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়েছেন তা বলা হায় না | তাঁর রাগই বলবান্‌ অথবা বিরাগই 
বলবান্‌ তা জানতে পারি না |” 

কুসুন্ত রং স্বভাবতঃ পাকা নয় কালবশে তা মান হয়ে যায়, কিন্তু সং-আধারে যুক্ত হলে 
তা স্থায়ী হয় | তদ্রুপ প্রণয়োৎকর্যরপ কৃমুন্তরাগ মঞজিষ্ঠারাগবতী গোপীশণের সঙ্গ গ্রভাবে 
স্থায়ত লাভ করে থাকে | সুতরাং তাদুশ কৃষ্ত প্রণয়ী জনে এই রাগের মনির সম্ভাবনা নেই | 
তাই শ্রীউজ্্বলে বলা হয়েছে- 

“সদাধারবিশেষেষু কৌসৃষ্বোইপি স্থিরো তবেৎ | 

ইতি কৃষ্ঞপরণয়িযু ম্বনিরসা ন ষুজাতে ||" (উঃ নী; ) 
মাজিষ্টরাগ যথা- 

“অহার্যোইননাসাপেক্ষো যঃ কান্তা বদ্ধতে সদা | 

তবেন্াজিষ্ঠরাগোহসৌ রাবামাধবয়োর্ধা |” ( উঃ শীঃ ) 

“যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় লা, হা অনা কোন দ্ববোর অপেক্ষাও রাধে না এবং 
স্বীয় কাম্তিতেই সর্বদা বৃদ্ধিশীল থাকে, তাকেই মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলা হয় | যেমন শ্রীশীরাধামাধবের 
পরষ্পরের প্রতি রাগ, জ্রগ |” মাজিষ্টরাগের দৃষ্টান্ত শীউজ্জবলে বিদন্ধমাধবের স্্োক উদ্ধৃত 
হয়েছে যথা- 

“ময়া তে নির্ব্ধানুরজয়িনি রাগ: পরিহতোময় মিছ কিন্ত পৃথয় পরমাশীত্ততিমিষাম্‌ | 

মুখামোদোদারগ্রহিলমতিরদোব হি যত: পরদোষারস্ে স্যাং বিমলবনমালামধূকরী ॥” (ও) 

্রীপৌরণমাসী দেবী শ্রীরাধার পূর্ববাগদ্শায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রীতি পরীক্ষার উদ্দেশ্য 
শীকৃষ্যে আসক্তি পরিভাগ করার জনা শ্রীমতীকে উপদেশ করলে তিনি তাঁকে বল্লেন, “হে দেবি ! 
আপনার আগুহাতিশযো আমি শবীকৃষের প্রতি রাগ পরিত্যাগ করলাম | কিন্তু হে ন্িগ্কে ! আপনি 
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গুনঃপুম; আমায় এরূপ আশীর্বাদ করুন-ষাতে আমি মুখামোদোগ্গার ( ডৃয়াদি ছারা বাহিরে 
উদৃগীরিত শীমুধের সৌগস্থসুধা ) গ্রহণের নিমিত্ত মতি লাভ করে আদা পুদোযারয়েই তীর 
বিমলবনমালার মধুকরী হতে পারি।” 
এন্থলে শ্রীরাধা পৌর্দমাসী দেবীর আগ্রহাতিশষো 'শীকৃষে আসক্তি তাগ করলাম' একথা 

কেবল মুখে মাত্র বলেছেন, আসলে শীক্ষ্যে তাঁর আগক্তি বর্ধিতই হয়েছে নচেৎ শীকুষের 
মুখামোদে বাসিত বনমালার গন্ধ গ্রহণের নিমিত্ত তির্যকষোনী কামনা করতেন না | এতে মঞ্জিষ্ঠ 
রাগের অহা, অননা সাপেক্ষতু এবং উত্তরোত্তর বর্ধনশীল সুচিত হয়েছে | ম্নেহ থেকে রাগ 
র্যস্ত প্রেমের ত্তরভেদের বর্ণন! করে তাদের আশয় সমন্ধে শীউজ্জলে বর্ণিত আচে- 

“গূর্বপূর্স্ত যো ভাবঃ দোমাতাদৌ স রাজতে | 

তথা ভীষ্মসূতাদৌ চ শ্রীহরের্মহিষীগণে ॥ 

ষ উত্তরোত্তর দিবো রাধিকাদৌ ম দীবাতি | 

তথা শ্রীসতযভামায়াং লক্ষুণায়ামপি কৃচিৎ | 

যা ভাবান্তরসম্স্থাজ্ভায়ত্তে বিবিধ ভিদা; | 

অপর! অগি তাবানাং জেয়াত্তা; গু! বুধৈঃ ॥” 

পূর্ব পূর্ব যে ভাব অথ ঘৃতন্নেহ, উদ্দাত্তমান, মৈত্রাগুণয়, নীলিমারাগ এগুলি চন্দ্রাবলী 

প্ৃতৃতিতে এবং কুঝ্ী প্রভৃতি মহিষীগণে বিরাজিত | জার পর পর যে দিবাভাৰ অৰ্থাৎ মধুয়েহ, 
ললিতমান সাপ্রণয় এবং রক্তিম রাগ এসব শ্রীরাধিকাদিতে, সতাভামায় এবং কদাচিৎ 
লক্মণাদিতে বিরাজিত | বৃভসুন্দরীগণের মধো স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহপক্ষ, তটস্থাপক্ষাদি যে ভেদ 
আছে এরূপ ভাব তোই হচ্ছে তার হেতু | চন্দরাবলী প্রভৃতি বৃজসুন্দরীগণের মধ্যে এবং 
রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণে যে ঘৃতয্েহাদি পূর্ব পূর্ব ভাবের এবং শ্ীরাধিকাদি বরভসুন্দরীগণের মহোও 
সতাভাম| এবং কদািং লক্ষণাদিতে মধুযেহাদি যে পর পর ভাবের কথা বলা হয়েছে, তদের 
মধো দে সমুদয় ভাব যথোচিত কূপেই বিরাজমান | অর্থাৎ সমধরিতির অনুরূপভাবে বরজসুন্দরীগণে 
এবং সমঞ্জসারতির অনুরূপভাবে মহিষীগণে সেগুলির বিকাশ হয়, একরপ ভাবে বিকাশ নয় 


বলেই জানতে হবে | 
অনুরাগ 
- অনুরাগের লক্ষণ- 


“মদানুভূতমপি যঃ ক্্ধাবনবং প্রিয় | রাগো ভবস্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্যাতে ॥” 
“যে রাগ নব নব বৈচিত্রী ধারণ করে সা অনুভূত প্রিয়কে নূতন নৃতন ভাবে অনুভব 
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করায় তাকে অনুরাগ বলা হয় 1” এই শ্রোকের টীকায় শীল বিশ্বনাথ চক্তবর্তিপাদ বলেন, অনুরাগ 
শীকৃষ্যমাধুরীর যে অননৃভূতপূর্বত় জন্মায় তা কখনও কখনও একাংশে কখনও কধনও সর্বাংশেও 
হতে পারে | শনুরাগের দুটি দৃষ্টান্তে তা প্রদর্শিত হয়েছে | সেই দৃষটন্তুলি উদ্ধৃত হচ্ছে- 
“গ্রপন্নঃ পন্তানং হরিরসক্দস্মন্নয়নয়োরপূর্বোহয়ং পূর্বং বৃচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা | 
গৃতীকেহপোকনা স্ফুরতি মুহরক্রসা সধি যা, শিয়ত্তসাঃ পাতৃং লবমপি মমর্ধা ন দৃগিয়ম্‌ ॥” 
গোবর্ধনে দানঘাটিতে অবস্থিত শীকুষ্কে দর্শন করে শরীরাধা বৃন্দাদেবীর পৃতি বলছেন- 
“হে সধি ! হরি বহবার আমার নয়লপথ-গোচর হয়েছেন অর্থাৎ বার বার আমি তাকে দেখেছি, 
কিন্ত পূর্বে কখনও এরূপ অপূর্ব মাধূর্য তে! দেখিনি | এক্ষণে তীর অন্দের একদেশে অর্থাত অঙ্গুলি 
গৃতৃতিতে যে শোভাপুকাশ পাচ্ছে, তার ক্ষ্দ্রাংশও পান করতে আমার নয়ন সমর্থ নয় |" এস্কলে 
পূর্বে বহুবার অনুভূত কৃষ্মাধূ্ের অননূভূতপূর্বত শীরাধার অনুরাগের লক্ষণ | এই শ্লোকে 
কেবল অন্পমাধূর্ষে বা একাংশে অননুভূতপূর্ববূপত প্রকাশ গেয়েছে পরবর্তি উদাহরণে সর্বাংশের 
তক্রপত প্রদর্শিত হয়েছে | যথা- 
“কোহয়ং কৃষ্য ইতি বুদলযতি ধৃতিং মত্ত! কর্ণং বিশন্‌ 
রাগান্ধে কিমিদং সদৈব ভবতী তস্োোৱসি ভীড়তি | 
হাসাং মা কুক মোহিতে তৃমধুনা নান্তাসা হস্তে ময়! 
সতা সতামসৌ দৃগন্গনমগাদদোব বিদান্নিভঃ ||" 
কোন সময়ে শীকৃষ্ঞকধার উপক্রমে শ্বীরাধা ললিতাকে জিজ্ঞাস করলেন-' ‘হে তন্বি। 
‘কৃফ্' এই দুটি অক্ষর যার নাম তিনি কে ? এই অক্ষরুছয় কর্ণে পৃবেশ করা মাত্রেই আমার 
ধৈর্যকে সমাক্রূপে বিলুপ্ত করে দিয়েছে !' শীরাধার কথা স্তনে ললিতা বলেন, 'বাগান্থে এ তুমি 
কি বলছ ? তুমি তে| সর্বদাই তীর বক্ষে ক্রীড়া করে থাক |" ললিতার কথ। স্তনে শ্বীরাধারাণী 
বন্নেন, ‘সখি ! হাসা করো না অর্থাত এরূপ অসম্ভব কধা বলে আমায় পরিহাস করো না ।' 
তখন ললিতা বল্লেন, হে মোহিতে ! এইমাত্র তুমি আমাকর্তৃক তীর হত্তে নান্ত হয়েছিলে |' 
তখন শীমতী বল্লেন, ‘ললিতে ! তুমি ষা বলে তা সতা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অদাই তিনি 
একবার মাত্র বিদ্যুতের নায় ক্ষণকালের জনা আমার নয়নগোচর হয়েছেন' |” এ সবই অনুরাগের 
লক্ষণ | এন্কলে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণের, তীর দর্শনের, তাঁর সহিত মিলনের, তাঁর বিবিধ বিলাস 
বৈদথ্যাদি সর্ববিধ মাধূ্ষেরই অননৃভ্তপূর্বরপতৃ সূচিত হয়েছে | 
অনুরাগের কার্ষ- 
পরষ্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিন্তাকং তথ! | অপ্রাণিনাপি জন্যাত্ত্ে লালসাতর উন্নত: | 
বিপুলস্তেসা বিস্কৃতিরিতাদ্যাঃ স্মরিহক্রিয়াঃ ॥” (উঃ শী; ) 


হু 
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“পরস্পরের বশাতা, প্রেমবৈচিত্তা, অপাণিমধোও জন্]লাভের নিমিত্ত অতিশয় লালসা, 
বিয়োগে শীক্ষ্যচ্ষূর্তি পতৃতি হচ্ছে অনুরাগের ক্রিয়া |" এই শ্রোকের বাধায় শীজীবপাদ বলেন, 
পরমাদিতেও পরস্পরের বশীভাব আছে | কিন্তু অনুরাগের বশীভাব অতিশয় বিলক্ষণ | সেই 
বৈলক্ষণা হচ্ছে পারস্পরিক বশীভাবের ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মানতু | শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিগাদ 
বলেন, প্রেমাদিতে নায়কের বশীতাব স্পষ্ট হলেও লজ্জা, অবহিধাদি ( ভাব গোপনের চেষ্টা ) 
বশত; নায়িকার বশীভাব প্রকাশ পায় না | অনুরাগে তৃষ্যাধিকাহেত্‌ লক্ভা অবহিখাদির অবকাশ 
থাকে না বলে নায়িকার বশীভাবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ! প্রেমাদি থেকে অনুরাগের বশীভাবের এটিই 
বৈলক্ষণা! দৃষ্টান্ত - 

“মমারত্ং গারস্পরিকবিজয্ায় প্রধন্মতোরপূর্বা কেয়ং বামঘদমন ! সংরম্তলহরী ? 

মনোহতী বন্ধত্তব ষদনয়া রাগনিগড়েত্য়াপাসাঃ প্রেমোংসবনবগুণৈশ্চিততহরিণঃ |” 

একদা উৎকণ্ঠিত শ্ীশীরাধামাধব মিলন-লালসায় পরস্পরকে অন্বেষণ করতে করতে সহসা 
কু পথে মিলিত হলে অপূর্ব আনন্দরস-ধারায় ক্লাত হচ্ছিলেন | অকম্মাং তথায় সমাগত কৃন্দলত৷ 
তাঁদের তৎকালীন মাধুর্ধদর্শনে সানন্দে ও সবিষ্ময়ে শীকৃষ্ণকে বলেন-“হে অঘদমন ! তুমি ও 
শীরাধা পর্পরকে ভয় করার জনা যে সমারন্ত বিস্তার করছ, তাতে তোমাদের সংরম্তলহরী 
( আবেশ পরম্পরা ) কি এক অপূর্বতা ধারণ করছে এবং সম্পৃতি তা নবনবায়মান হয়ে উঠেছে! 
শ্ীরাধা তীর অনুরাগ-শৃঙাল ছার! তোমার মনরূপ হত্তীকে আবদ্ধ করেছেন এবং তুমিও তোমার 
প্রেমোংসবরূগ নবরজ্ঞুর ছার! শীরাধার চিত্তরপ হরিণকে আবদ্ধ করেছ |” এতে পারস্পরিক 
বশাতা বুঝা যাচ্ছে । শীন্ীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর উক্তি-প্তৃক্তিতে অনুরূপ বশাতার মহাজনপদ- 

“তুয়। অনুরাগে হাম নিমগণ হইলাম | তয়৷ অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥ 

তুয়। অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই | তুয়া. অনুরাগে হাম ধবলী চরাই | 

তুয়া৷ অনুরাগে হাম পরি নীলশাড়ী | তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী | 
তুয়৷ অনুরাগে হাম হলাম কলক্বিনী | তুয়৷ অনুরাগে ননোর বাধা** বইলাম আমি ॥ 
তুয়। অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি | তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁধি ॥ 
তুয়। অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান | তু চন্দ্াবলী ভজ ভ্ঞানদাস গান |” 
প্রেমবৈচিত্ত- 

“গ্য়সা সম্নিকর্ষেহপি প্রেমোংকর্যস্বভাৰতঃ | 

ফা বিশ্রেষবিযারতিতততপ্রেমবৈচিত্তমূচাতে ॥” ( উঃ নীঃ ) 


** পাদুকা | 


সিসি 
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“প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ পিয়বাক্তির সঙ্গিধানে থেকেও প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদের তয়ে যে 
আর্তি তাকেই “প্রেমবৈচিত্তা" বলা হয় |” দৃষ্টান্ত- 
“আতীরেন্ুসূতে স্ড্রতাপি পূরত্তীবরানূরাগোয়া 
বিশেমেজুরসম্পদা বিবশধীরতান্তমূদ্ঘূর্ণিতা | 
কান্তং মে সধি ! দর্শয়েতি দর্শনৈকুদূর্ণশষ্পান্ুরা 
রাধা হস্ত তথা বাচেষ্টত হত: কৃষ্যোহত্রিস্মিতঃ |” ১৭ 
বৃন্দ পোঁণমাসীদেবীকে বলেন, “ভে দেবি ! বে্দুন্দন শরীকৃষ্ম নিকটে উপস্থিত 
ঘাকলেও তীব্র-অনুরাগজনিত বিচ্ছেদন্তররূপ সম্ভাপছারা বিবশবৃদ্ধি শীরাধা অতান্ত উদ্ঘূর্ণিতা হয়ে' 
“হে সখি ! আমার প্রাণকান্ত কোথায়, তাকে শীঘ দর্শন করাও" একথা ব'লে দস্তে তণধারণ করে 
এরূপ আচরণ করতে লাগলেন যা দেখে শীকৃষ্ণও বিস্মিত হয়েছিলেন |" অনুক্ূপ মহাজন পদ- 
মদন আলসে দূ তোর | 
রি জনু কাঞ্চন মণি জোড় ॥ 
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত 
কবে মোহে মিলব কান | 
হৃদয়ক তাপ তবহি মৰু মিটৰ 
অমিয়া করব সিনান | 
সোমুখ মাধুরী বন্ধ নেহারই 8 
সোঙরি-সোঙরি মন ঝ্র | 
সে! তনু সরস পরশ ষৰ পাওব 
তবহি মনোরঘ পূর ॥ 


এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাগই 
মূরছিত হরল গেয়ান | 
আকুল রাই শাম পরবোধই 
গোবিন্দদাস পরযান |” 
অগ্রাণীতে জনমলালসা- 
“তপসামঃ ক্ষামোদরি ! বরয়িতূং বেণুযু জনূর্বরেণাং মনোধা; সখি ! তদধিলানাং সুজনুষাম্‌ | 
তপত্তোমেনোচৈরযদিযমূররীকৃতা মূরলী মূরারাতেিস্বাধরমধুরিমাণং রসয়তি ॥” (উঃ নী; ) 


জী সত 1০-০১-৯7৮০ - ০৯, 
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শীরাধা ললিতার প্রতি বলে, “হে কুশোদরি ! বেণুডাতিতে জনুযগৃহণের জনা তপদা৷ 
করব ; কেননা যতরকম উৎকৃষ্ট ভনমু আছে, তন্মুধো বেণুজাতিতে জন্মুকেই আমার শ্রেষ্ঠ বলে 
মনে হচ্ছে ; যেহেতু এই মুরলী বহ তপসার ফলে মুরারীর বিশ্বধর-মাধূর্যকে অঙ্গীকার করে 
অবিরত আম্বাদন করছে |” শীরাধার ভাবে শরীমনমহাগৃভূর গ্রলাগ- 
“গোপীগণ কহ সবে করিয়া বিচারে | 
কোন্‌ তীৰ্থে কোন্‌ তপ, কোন্‌ সিদ্ধ মনতরগ, 
এই বেণু কৈল জন্যান্তরে ॥ 
হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, *** 
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ | 
এই বেণু অযোগা অতি, তাতে স্থাবর পুরুষজাতি, 
সেই সুধা সদ! করে পান | 
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তগ করি তবে, 
ও-ত অযোগা আমরা যোগানারী | 
যা না গাঞ্া দুঃখে মরি, অযোগা পিয়ে সহিতে নারি, 
তাহা লাগি তপসা বিচারি ॥” 
বিপরলস্তে বিচ্ষৃ্তি- 
“কুয়াত্্বং মধুরাধূনীন ! মধুরানাথং তমিত্যা্চকৈ:, 
সন্দেশং বৃজসুন্দরী কমপি তে কাচিনুয়া প্রাহিণোও | 
তত্র ক্ষ্মাপতিপত্তনে যদি গতঃ স্বচ্ছন্দ গচ্ছাধূনা, 
কিং কিষ্টামপি বিচ্ষুরন্‌ দিশি দিশি কিশ্াসি হা মে সখীম্‌ ?” 
মধুরাগামী কোন পথিককে মাথুর বিরহ পাঁড়িতা শীরাধার সখী ললিতা বল্লেন-“ওহে 
মধুরাপধিক্‌ ! তুমি অতি উচ্চস্বরে মধুরানাথকে ( শরীকৃষ্ুকে ) একথা বলবে যে, কোন বুসন্দরী 
আমাছার! একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন, তা এইযে, ‘হে কৃষ্য ! তুমি মধুরায় গিয়েছ স্ব্ছন্দে যাও, 
কিন্ত দিকে দিকে বিক্ষুর্তিশীল হয়ে আমার দুঃধিতা সখীকে পুনঃপুনঃ দুঃখিতা করছ কেন ?” 
শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবর্তীর টীক৷ থেকে ভান! যায়-জাতরতি বিল্মন্গলেরও ক্ষূর্তি হয়েছিল, সুতরাং 
অনুরাগে ক্ফর্তি অতি বিলক্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক প্রথমে বিসফরতিতেশ্ীরাধা সাক্ষাতকার মনে 
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করে আলিফন-চুদনাদিতে অতিশয় আনন্দ লাভ করেন, ক্ষণকাল পরে ক্কৃতিভক্গে অতিশয় দুখিত 
হয়ে থাকেন, বাখির মেঘারৃত গাঢ় আক্ককারে ক্ষণিকের বিদযুতালোক যেমন অন্তকারকে দিগুণিত 
মহাভাৰ 
মহাভাবের লক্ষণ- 
“অনুরাগ: স্বসংবেদাদশাং পাপা পুকাশিতঃ | 
যাবদাশ্য়বৃত্তিশ্চেদ ভাব ইতাতিধীয়তে ॥” ( উঃ নী ) p 

“অনুরাগ যখন স্বপংবেদাদশ| প্রাপ্ত হয়ে পুকাশিত হয় এবং যাবদাশয় বৃত্তি হয় তখন 
তাকে মহাতার বল! হয় |” এর থেকে জানা যাচ্ছে মে অনুরাগের একটি বিশেষ অবস্থার নামই 
ভাব বা মহাভাব | সেই বিশেষ অবস্থায় অনুরাগ-( ১) স্বমংবেদাদশা প্রাপ্ত হয়, ( ২) প্রকাশিত 
হয় ও (৩) যাবদাশুয় বৃত্তি হয় | মহাভাব সম্বন্ধে মৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করতে হলে মহাজনের 
বাণীর আশুয়ে অনুরাগের এই তিনটি অবস্থার কথা বুঝতে হবে | 'বিদ্' ধাতুর অর্থ জানা বা 
অনুভব করা | “সংবেদা' শজের অর্থ সমাক্রূপে অনুভবের যোগ্য | শ্বসংবেন' শব্দের অর্থ 
অনুরাগের যে দশাটি অনুরাগের নিজের সমাক্রূপে অনুভবের ষোগা | শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ 
তীর আনন্দচন্বিকা। টাকায় লিখেছেন, অনুরাগদশার তিলটি স্বক্প ; ভাব, করণ ও কর্ম | 
‘ভাব স্বরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হচ্ছে আলন্দাংশে শ্রীকৃজ্ঞানৃতবরূপ | অর্থাৎ অনুরাগের উৎকর্ষদশায় 
বলবতী উৎকণ্ঠার ফলে শীক্ফ্তমাধু্যাদি যখন অনুভূত হয়, তধন আহ্বাদনাধিকো আহ্বাদক এতই 
তনয় হয়ে পড়েন যে, আস্বাদ্া এবং আস্থাদক প্রভৃতির স্মৃতি থাকে না, থাকে কেবল সাস্বাদন বা 
অনুভবের জ্ঞান | এটিই অনুরাগোৎকর্ষের “ভাব' স্বরূপ | “করণ' শব্দের অর্থ উপায় | যার দ্বারা 
যে কাজ বরা যায়, তাই তার করণ | অনুরাগ ছারা শরীকৃষ্যাধুধাদি আস্বাদন কর! যায় | অনুরাগ 
সর্বোধকর্ষদশায় উন্নীত হলে সীকৃষ্ুমাযুযাদিও সবোৎকর্ষে আস্বাদিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্যমাধরযাদি 
মর্বোধকর্ষে আস্থাদনের হেতু বা উপায় রূপে অরনুরাগোৎকর্ষ হল ‘করণ’ | সর্বশেষে 'কর্ম 
স্বরূপ | যা করা যায় তাই 'কর্ম' | যাকে আম্বাদন কর! যায়, তাই আহ্বাদনের কর্ম | 
অনুরাগোতকর্ষঘারা যেমন শীকৃ্জমাধুরীৰ সবোৎকর্ষ আ্থাদন করা যায় তেমনি শীকৃষ্ণমাধ্রী 
আন্বাদনছারাও অনুরাগোতকর্ষ অনৃতব করা যায় | যে অবস্থায় এই ভাব, করণ ও কর্মস্বরণে 
অনুরাগের পূর্ণতম অভিবাভি-তাই অনুরাগের ্বসংবেদা দলা | 

পুকালিত-উদ্দপ্তাদি সাত্িকতাবছারা যা বাইরে জভিব্যক্ত হয় | অধা অনুরাগের 
চরমোতকর্ষদশায় অশ্রু গুলকাদি অষ্টসাত্মিক ভাবের পাঁচ, ছয় অধবা৷ সবগুলিই যুগপৎ উদিত হয়ে 
গরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তখন অনুরাগকে -প্রকাশিত বলা হয় | 
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যাবদাশাবৃত্ি-অনুরাগ পরমোৎকধ গাণ্ত হয়ে যখন এরপ হয় যে, এ অনুরাগে 
বিকাশকালে সাধকতন্ত, দিদ্ধতত্ত যে কেউ নিকটে থাকেন, তাঁদের সকলের উপরেই স্বীয় জিয়া 
ৰা পভাব বিস্তার করে থাকে তাই অনুরাগের যাবদাশয় বৃত্তি | যেমন ক্রক্ষেত্রে শীকৃষ্য মিলনে 
গোগীগণের অনুরাগো্কর্ষের প্রভাবে দিকটবর্তি সকলের চিত্তই বিদ্ষু্ধ হয়েছিল | 
“যাবদাশয়বৃত্তি" শব্দের আর একপকার অর্থ এই যে, অনুরাগের আশয় রাগ, অনুরাগ 
বর্ধিত হয়ে যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমা পর্যন্ত পৌঁছায় তখনই অনুরাগ যাবদাশযবৃতিত প্রাপ্ত 
হয়| শীকৃষ্সুখের ব| সেবার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখকেও যখন অতিশয় সুখ বলে মনে হয় তখন 
তার নাম হয় ‘রাগ' | শীমৎ ভীবগোস্বামিপাদ লিখেছেন-"দুঃধসা পরমকাষ্ঠাং কুলবধূনাং স্বতয়মপি 
পরমমর্ষাদানাং স্বজনার্যপধাভ্যাং ভ্ংশ এব নাগ্যির্নচ মরণমূ | ততশ্চ তংকারিতয়! গ্রতীতোহপি 
শ্ীকৃষসমস্ব: সুখায় কল্পতে চেও তহি এব রাগসা পরমেয়ন্তা ইতি |” ( লোচনরোচনী টীকা ), 
তাংপর্য এইযে, পরম মর্ধদা সম্পন্না কুলবতী রমণীগণের পক্ষে আর্যপথ ভাগ বা পাত্বিতা 
ধর্মত্যাগ অপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় আর কিছুই নেই | পাতিবৃতাধর্ম রক্ষা করার নিমিত্ত তীরা 
অনায়াসে অগনিত পুবেশ করে প্রাণ ভাগের দুঃখকেও অয়ানবদনে অন্জীকার করে থাকেন | 
বজগুন্দরীগণ কিন্ত শীকৃষ্যগেবার জনা সেই ব্বজন ও আর্পথাদি অনায়াসে অয়ান বদনে ভাগ 
করেছেন | আর্ষপধতাগের গরম দুঃধকেও তাঁরা সুধরপে অনুভব করেছেন | সুতরাং কুলবতী 
বুভমুন্দরীগণের এই অবস্থাটিই তাদের অনুরাগের যাবদাশ্যবৃত্তিতব সূচিত করছে | 
শ্রীউজ্বলশীলমণিতে মহাভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে- 
“বাধায় তবতশ্চ চিত্তজতুণী হ্বেদৈর্বিলাগা ক্রমাদ্‌-, 
যুজদ্রিনিকৃ্কুঞজরপতে ! নির্ধততেদভূমম্‌ | 
চিত্রায় স্বয়মন্রঞয়দিহ বুন্ধাওহর্মোদরে, 
ভূয়োতিরনবরাগহিঙ্গুলতরৈ: শৃক্গারকারু; কৃতী ॥” 
কোন সময় গোবধ পর্বতের এক কৃঞ্জে শীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ পরষ্পরের মাধুযাস্বাদনে 
মগ্ন! উদ্দীপ্ত সাত্িকভাব তাঁদের দেহকে অলঙ্কৃত করছে তাঁদের এই মহাভাবমাধুরীর অনুমোদন 
করে শ্রবন্দাদেবী বলছেন, “হে গোবর্ধনগিরি -নিৰ্গাবিহারীকৃঙ্রপতে ! শীরাধার এবং তোমার 
চিত্তরপ লাক্ষাকে শ্বেদ্ ( হেদনামক সান্বিকভাবরগতাপ ) ছারা ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করে 
তেদতুম অপসারণ পূর্বক উভয়ের চিন্তাকে একীভূত করে সুনিপুণ শৃঙ্গারশিল্পি এই বুন্মাণ্ডরপ 
অট্ালিকার অভানতরে চিত্রিত করার জনয বহপরিযাণ নবরাগরপ হিঙুল ছারা স্বয়ং তাকে অনুরজিত 
করেছেন ।” 
" এই শ্বোকের টাকায় শীমৎ জীবগোক্বামিপাদ লিখেছেন-“অত্র পরস্পর- 
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মভিয্চিত্ততত্ত্রানাদা অপুবেশাৎ ্বসংবেদাদশা দর্শিতা |” ( লোচনরোচনী ) অর্থাং “অনুরাগ 
শীরাধা ও শীকৃফ্যের চিন্তদ্নকে গলায়ে এমন ভাবে সংযুক্ত করে একীভূত করেছে যে ভাতে 
চিত্তঘয়ের ভেদন্রানের কথা ত দুরে তেদের ভূমও জন্মিতে পারে লা | এতে বুঝা যায়, অনা 
কিছুর প্রবেশ তাতে অসম্ভব | সম্ষেদন জন্মাবার লিমিত্ত অনা কিছুর সহায়তার পয়োজন নাই ; 
অনুরাগ নিজেই নিজের সংবেদন ভন্মায়েছে | এর ছারাই অনুরাগের স্বসংবেদাদশা সূচিত 
হয়েছে |” 

পুন; পুন; অগিতাগ প্রয়োগের ঘরা দুইধও ভতু বা লাক্ষা যেমন ভিতরে বাইরে গলে 
যায়, তদ্রুপ ম্বেদ রূপ সাত্বিক বিকার বিশেষের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অত্যুদয় ছারা শরীরাধা ও 
শীকৃষ্যের চিত্ত ভিতরে ও বাইরে দ্রবীভাৰ প্রাপ্ত হয়েছে | এতাদৃশ দ্ববীভাৰ ছারা উদ্দীপ্ত 
অন্তবহিদর্বীভাবরূপাভিঃ পক্ষে মুহরগ্রিতাপৈ: 1” ( লোচনরোচনী ) 

শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উল্লিখিত শ্রোকের “্বয়মনরঞয়দিহ বুদ্ধাগুহর্মোদরে 
ভূয়োভিরনবরাগহিন্ুলতরৈ;” ইত্যাদি বাকো অনুরাগের ফাবদাশয়বৃত্িতব পৃতিপাদন করতে গিয়ে যা 
লিখেছেন তার তাৎপর্য এইযে, কোন সুনিপুণ শিল্পি যেমন ধনিবাক্তিদের অট্রালিকাকে চিত্রিত 
করার জন্য হিন্গুলাভ লাক্ষাকে আগুণের তাপে ধীরে ধীরে গলায়ে ভালরকমে মিলায়ে তাতে 
বিস্ময়ে আভিভূত করে থাকে, তদ্রুপ সৃঙ্গাররূপ সুনিপূণশিল্পি শ্রীশ্ীরাধাক্ফ্যের মহাভাবরূপত প্রাপ্ত 
চিত্তকে গলায়ে একীভূত করে তাতে আবার নিতানবনবায়মান্‌ রাগের এমন ভাবে সঞ্চার করেছে, 
যাতে বৃদ্ধাবাসী ভক্তগণের চিত্তকে এই মহাভাবময়ী লীলার প্রভার যথাযথ ভাবে বিস্ময়ে 
অভিভূত করতে পারে | এতে অনুরাগের “ফাবদাশয়বৃততিত” প্রদর্শিত হয়েছে | 

ব্জদেবীগণই এই মহাভাবের একমাত্র আশয়, অনোর কথ! দূরে থাক, ছারকার 

মহিষীগণের পক্ষেও এই মহাভাব অতিশয় দূর্লত | এটি “বরামৃতত্ব্রপশ্বী: স্বং স্বরূগং 
মনোনয়েং” অধাৎ “মহাভাব হচ্ছে বরামৃতশ্বরূপশ্বী ইহা মনকে নিজের স্ন্বরূপতা প্রাপ্ত 
করায় |” বদ্ধা্ডে লৌকিকবস্তুসমূহের মধ্যে যেমন অমৃত অপেক্ষা আম্বাদা বস্তু আর কিছুই নেই, 
তদ্রপ প্রেমের রাজো বিভিন্ন ত্বরগুলির মধো মহাতাব অপেক্ষা মাধর্ষময় বস্ত আর কিছুই 
নেই | বরামূতই হচ্ছে মহাতাবের স্বরূপতৃত সম্পদ ; অথাৎ মহাতাব অতুলনীয়, অতাম্চর্য ও 
অনির্বচনীয় মাধূর্ময় | এটি একটি মহাতাবের অসাধারণ বৈশিষ্টা | এর আর একটি অনন্য 
বিশেষত এইযে, এ মনকে নিজের স্ববূপত প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ মহাতাববতীগণের মহাভাব 
থেকে মনের কোন পৃথক্‌ অত্তিতূই থাকে না! | তাদের মন মহাতাবাত্যুক হয়ে যায় ।” ইন্দিয়াণাং 
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মনোৰৃত্তিরপত্বাৎ বজ গুন্দৰীণাং মন আদি-সরবেন্িয়াণাং মহাভাবরপত়া ততাগারৈ: সর্বৈরেব 
শীৰ্ষ্যস্যাতিবশাতৃং যুক্তিমিদ্ধমেৰ |” ( আনন্দচন্দিক৷ ) অনানা ইন্দিয়ও মনের বৃত্তিস্বরগ বলে 
অথাৎ মনের ছারাই পরিচালিত হয় বলে মনের নায় অন্যানা মব ইন্দিমও মহাভাবরগত প্রাপ্ত 
হয় | এজনা মহাতাববতীগণের সমস্ত ইন্মিয়-বাগারই শীক্ফ্ের অত্যন্ত সুখদায়ক এবং বশীকারক 
হয় | তাদের পীতিময় বাবহারের কথা দুরে, তাদের তিরন্বারাদিতেও শীক্ফ্যের অতিশয় আনন্দ- 
চমকারিতা এবং বশাতা৷ জন্মায়ে থাকে | 

“প্রিয়। দি মান করি কৰয়ে ভগন | 

বেদস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন |” 

এই মহাভাৰ ছিবিধ-বূ ও অধিরঢ় | 

রূঢ় মহাভাব- “উদ্দীপ্ত সান্তিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণাতে |” (উঃ নীঃ ) 

অশ্ব, গুলকাদি সাত্বিক ভাবসমূহ যাতে উদ্দীপ্ত *** হয়ে গৃকাশ গায় তাকেই রূঢ় 
মহাভাব বলা হয় | এ ছাড়াও রূঢ় মহাভাবের কতকগুলি অনুভাৰ আছে | সেগুলি এইরপ- 

“নিমেষাসহতাসম্নজনতাহৃদবিলোডনম্‌ | 
কল্পক্ষণত্বং ধি্ত্বং ততসৌধোহপার্তিশন্বয়। ॥ 
মোহাদাতাবেহপ্যাত্যাদি-সর্বুবিস্মরণং সদা | 
ক্ষণস্া কল্পতেত্যাদা। যন্ত্র ফোগবিয়োগয়োঃ ॥” 

“নিমেষের অসহিফ্ুত, আসম জনগণের হৃদয় বিলোডন, কল্পক্ষণত| শীক্ফ্যের মুখেও 
আতিন্কায় ধিল্নত, মোহাদির অভাবেও সর্বদা আত্মাদি সর্ব বিস্মণ ও ক্ষণকল্পতা-রূঢ় মহাভাবে 
যোগে ও বিয়োগে এই সকল অনুভাব প্রকাশ গেয়ে থাকে |” 

রূঢ় মহাভাবে শ্রীকৃষ্দর্শনকালে চক্ষু নিমেষও সহা হয় লা; এজন্য রূঢ় ভাববতী গোপীগণ 
চক্ষুতে নিমেষ-ৃষ্টিকারী বিধাতাকে অভিশাপ দিয়ে থাকেন । কুরুক্ষেত্র যাত্রায় গোপীগণ শবীকৃষ্যের 
সঙ্গে মিলিত হলে তাঁদের মহাভাৰ সেস্থলে উপস্থিত সকলের চিত্তকেই যথাযথ ভাবে আলোড়িত 
করে তুলেছিল। মহারাসের রাত্রি এক বৃহ্রাত্রবাপি হলেও গোপীগণ ক্ষণকালের মতোই মনে 
করেছিলেন | শ্রীকৃষ্ণের সুধসভাবেও গোপীগণের আর্তিশঙ্কায় ক্ষীণতা রাসলীলা বর্ণনায় 
গ্রোপীগীতের “ঘত্তেসুজাতচরণামুরুহং” ইত্যাদি শেষ দ্রোকে বর্ণিত আছে | লোক যখন মোহ 


*** “একদা বাকতিমাগয্নাঃ পঞ্চযাঃ সর্ব এব বা৷ | আরঢ়া. পরমোতবর্ষমূদীত্তা ইতি 
কীর্তিতাঃ ॥” অর্থা মহাভাবের যে অবস্থায় পাঁচটি ছয়টি অথবা সমস্ত সাত্বিক ভাবই এক সময়ে 
উদ্দিত হয়ে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তাকে উদ্দীপ্ত সাত্বিক বল! হয় | 


Ef 
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পাপ্ত হয় তখনই দেহ-গেহাদি বিদ্যা হয় কিন্ত গোপীগণ মোহাদির ভাবেও সমত বিষ 
বিস্মৃত হয়ে শ্ীকৃষ্যের ওণমাধর্যাদিতে নিমগু হয়ে থাকেন | শীকৃষ্ণ মধুরায় গমন করলে 
গোপীগণের এক ক্ষণকাল এক কনল্পের তুলা দীর্ঘ মনে হয়েছিল | ( সবিনেষ দৃষ্টান্ত 
উদ্্বলনীলমণিতে দুটা ) 
অধিরূঢ মহাভাব- 
মহাভাবের অনুভাব যখন রূটভাবের অনুভাব অপেক্ষাও কোন অনির্ঘচদীয় বৈশিষ্টা ধারণ 
করে তখন তাকেই অধিকঢমহাভাব বলা হয় | দেই অনির্ঘচনীয় বৈশিষ্টোর দৃষ্টান্ত ষথা- 
“লোকাতীতমভাগকোটিগমগি ব্রৈকালিকং ষও সুখং 
দঃখঞ্চেতি পৃধগ্যদি স্ফুটমূভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্‌ | 
নৈবাভাসতুলাং শিবে ! তদপি তৎ কুটদ়্ং রাধিকা- 
প্রেমোদাওদুখদুঃধসিম্তবয়োরবিন্দেত বিন্োরপি ॥” (উঃ নীঃ) 
শীরাধার প্রেমবৈশিষ্টোর গুভাবের কা পার্বতীদেবী শীমন্মহাদেবের নিকট ভিন্রাসা করলে 
তিনি বলেছিলেন-“হে শিবে! লোকাতীত বৈকৃণ্ঠধামে এবং এই অনস্তকোটি বৃদ্মাণ্ডে ত্রৈকালিক 
যত সুখ এবং দুঃখ আছে ( অর্থাত অতীতে যত সুখ ও দুঃখ ছিল, এখন যা আছে এবং 
তবিষাতে যত হবে ) সমস্তকে যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে স্তপীকৃত কর! যায়, তা হলে সেই দুটি 
গৃজীভূত স্তুপ শ্রীরাধার প্রেম থেকে উদ্ভৃত সুখ-দূ'খসিন্ধুর এক বিন্দুর আভাসতৃলাও হবে না |” 
অধির্-ভাবোথ সুখ-দুঃখের এমনি অনিরবচনীয়তা ! 
অধিরূঢমহাতাব দিবিধ-“মোদনো মাদনম্চাসাবধিরূঢো দিবোচাতে" (উঃ নী: ), “মোদন' 
ও "মাদন' অধিরঢ় মহাভাৰ দু'পুকার | শ্বীকৃজ্ব ও শ্রীরাধা উভয়ের মধো উদ্দীপ্ত সাত্বিক 


. ভাবমমূহ যধন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তখন তাকে “মোদন' বলা হয় | 


“রাধিকা এবাসৌ মোদনো ন তু সবৃতঃ | 
যঃ শীমান্‌ জাদিনীশকেঃ সুবিলাসঃ পরিয়ো বরঃ ॥” (ও) 
“মহামহিমাসম্পন্ন এই মোদনতাব শ্বীরাধারাণী এবং তাঁর গণেই অবস্থান করে থাকে, 
চন্দ্রাবলী পৃতৃতি অপর গোপকাস্তাগণেও থাকে না! | ষা৷ হলাদিনীশক্তির পরমাবৃত্তিস্বরূপ, এই 
গরমাবৃত্তি হচ্ছে 'পিয়' অথ মধূরাধা এবং 'বর' অধ শ্রেষ্ঠ |” 
শীউজ্বলে মোদনের প্রভাব বল! হয়েছে_ 
“হরেরষত্র সকাস্তুসা বিচ্ষোভতরকারিতা৷ | 
প্রেমোক্ুসম্পধিধ্যাতকান্তাতিশয়িতাদয়ঃ |” 
«এই মোদনভাবে কাস্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিক্ষোভ জন্মে এবং এই প্রেমপ্রাচূর্যরপ 
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সম্পত্তির জনা যার| খাত যেমন চন্্রালী প্রভৃতি তৎসমূদয় হতেও পরমোতকর্ষময় প্রেমাধিকা 
বাড হয় এবং অনানা অসংখাগুণ প্রকাশ গেয়ে থাকে |" কাস্তাগণের সহিত শীকুষের 
ক্ষোতকারিতার দৃষ্টান্ত ষথা- 
“তত্ব স্তত্তকরস্থিতা ভূবি কুরোর্ভদ্রা সরস্কতাভ্দ্‌- 
বাষ্পং ভাম্বরজা মুমোচ তরসা সত্ত্মনর্মাদা | 
ভেজে তীষ্মসুতা চ বর্ণবিকৃতিং গাস্তীর্যাভাগপাসৌ 
কৃষ্ণোদনৃতি রাধিকাজুতনদী-গ্রেমোর্সিভি; সংবৃতে |” (উঃ শীঃ) 
কুরুক্ষেত্রে শীকৃষ্যের সহিত শীরাধার মিলনের চমংকারিতা দর্শনে মহ্যীগণের যে 
ক্ষোভাতিশয় জন্মেছিল, কক্মুণীদেবীর কোন সধী তা দর্শন করে সময়াস্তরে নিজসখীর পুতি 
বললেন-“কি আশ্চর্য ! শীরাধারপ অদ্ভুত নদীর প্রেমতরজ্ছার৷ শরীকৃষযসিম্ধু কদ্ধ হলে তদ্রার বাণী 
স্তিত হল, কালিন্দী অক্ষধারা মোচন করেছিলেন, নর্মদায়িনী সতাভামা অগদ্মার প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন, গাসীরষশালিনী কুঝ্রিণীদেবী বৈবরণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন |” 
প্রেমোরুসম্পছ্তীগণ থেকে প্রেমাধিকা- 
“অছৈতাদৃগিরিজাং হ্রাষ্থ্বপূষং সধ্যাৎ পিয়োরঃস্থিতাং 
লক্ষ্মীমপাচৃততৃঙ্গনলিনীং সত্যাং চ সৌভাগাতঃ | 
মাধুয্যান্মধুরেশজীবিতসধীং চন্দ্রাবলীঞ্চ ক্ষিপন্‌ 
পশারুদ্ব হরি পরসার্যা লহরীং রাধানুরাগামৃধিঃ |” (উঃ নীঃ ) 
ূর্বোদাহরণে কিতা সখী আরও বললেন-“শীরাধার অনুরাগসমুদ্র লহুরী বিস্তার করে 
অদ্য়তাবহেতু মহে্বরের আধীনস্বরূপা গিরিনন্দিনীকে, সধাহেতু শীনারায়ণের বক্ষ:স্থলে স্থিতা 
লক্ষ্মীদেবীকে, সৌভাগাহেতু শীকৃষ্যের মনোভৃক্সের নলিনীতুলা৷ সতাতামাকে এবং মাধুর্যহেতু 
মধুরেশের প্রাণগধী চন্্াবলীকে ক্ষেপণ করে শীকৃষ্ণকে সমাক্রপে কদ্ধ করেছে |” এর থেকে 
জানা যায়, প্রেমপ্রাচূ্যই যাঁদের সম্পদ, সেই সব ভগবও কান্তাগণ থেকে মোদনতাববতী শীরাধার 
প্রেমের আধিকা সর্বাতিশায়ী | 
মোহন ভাব- 
“মোদনোহয়ং প্রবিশেষদশায়াং মোহনো ভবেং | 
যম্িন্‌ বিরহবৈবশাং সৃদীপ্তা এব সান্িকাঃ |” (8) 
“এই মোদনতাবই শ্রীকৃষ্ণের বিরহদশায় মোহন হয়, যাতে বিরহ-বৈবশাবশড! সাত্বিকভাব 
সমূহ মৃদদপ্ত হয়ে থাকে |” উদ্দীপ্ত সাত্বিক সমূহ পরমোতকরষ প্রাপ্ত হলে তাকে “দীপ্ত 
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সাত্বিক” বলা হয় | “উদ্দীপ্ত এব মৃদধপ্তা মহাভাবে তবস্তামী | ৰবা এব পরাং কোচিং 
সাত্বিকা ফর বিভূতি ॥" ( ও ) উদ্দীপ্ত সান্বিকের প্রমোংবর্ষরগ সৃদদপ্ সাত্বিক শীরাধার 
মোহন ভাবের উদয়ে শীরাধাক্ষ্য-মিলিতবিগ্নহ শীমন্মহাপূতৃতে উদিত হয়েছিল | 
শ্রীচৈতনাচরিতাযৃতে দৃষ্ট হা- 
“মাংস-ব্রণসহ বরোাম-বৃন্দ পুলকিত | শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত || 
একেক দত্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় | লোকে মানে দন্ত সব ধরিয়া গড়া ॥ 
সরান প্র্থেদ ছুটে তাতে রভ্বোদাম | ‘ড় গগ’ "ভক্ত গগ' গদগদ বচন | 
জলযন্ত্-ধারা যেন বহে অশ্বজল | আশ-পাশ লোক হত ভিজিল সকল || 
দেহকাস্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ | কভু কামি দেখি যেন মন্তিকাপৃষ্প-সম ॥ 
কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য় | শ্তষ্ষকান্ঠ সম হস্ত পদ না চলয় ॥ 
কভু ভূমি গড়ে কভূ হয় স্বাসহীন | যাহা দেখি তক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ |” 
্ীউজ্বলনীলমণি বলেন- 
“প্রায়ে বৃন্দাবনেন্বর্যাং মোহনোহয়মুদঞ্চতি | 
সমাগ্‌ বিলক্ষণং সা কার্ধাং সঞ্চারিমোহত: |” 
“প্রায়ণঃ শীবৃন্দাবনেস্বরী শ্রীরাধাতেই এই মোহনভাবের উদয় হয় | মোহ-সঞ্চারিবশত: 
এর কার্য সমাক্রূপে বিলক্ষণতা বা বৈশিষ্টা প্রাপ্ত হয়” 
মোহনতাবের অনুভাব- 
“অত্রানুভাবা গোবিন্দে কাস্তাশিস্টেইপি মুষ্ছনা | 
অসহা দুঃধস্বীকারাদপি তসুধকামতা | 
বঙ্গাগুক্ষোতকারিতৃং তিরম্চামপি রোদনম্‌ | 
স্বতৃতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্মা মৃত্যুপুতিশ্িবাৎ | 
দিবোন্মাদাদয়োহপানো বিভিরনুকীর্তিতাঃ |” (উঃ নীঃ ) 
“মোহনভাবের প্রভাবে কাস্াকতৃক আলিক্লিত অবস্থাতেও শ্বীকৃষের মৃষ্থী, অসহা-দুঃধ 


৷" স্বীকার করেও শ্রীকৃষ্ণের সুখকামনা,বন্ধাক্ষোভকারিত, পক্ষী গতি তি্াগ জাতিরও রোদন, 


মৃত্য স্বীকার করেও স্বীয় দেহস্থ ভৃতসমূহের ছারা শ্রীকৃষ্সক্গের তৃষা এবং দিবোন্মাদ প্রভৃতি বহু 
অনুভাবের কথ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন |” শ্বীউজ্্বলনীলমণি গ্রহে সবগুলিরই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত 
হয়েছে। 
" কাস্তালিক্রিত শ্বীকৃষের মৃষ্ঠা যধা- 
“রত্ায়াচ্ছুরিতজলযৌ মন্দিরে ছারকায়া, কুঝিণাপি প্রবলপূলকোভেদমালিক্সিতস্য | 


জেতা 
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বিশবং পাযানমমৃণযমূনাতীরবানীরকুঙ্জে রাধাকেলীপরিমলভর-ধানমৃচ্ছা মুরারেঃ |” 

“্যার রতবচ্ছটায় জলনিধি বিছ্ুরিত হয়েছে সেই ঘরকায় একটি মন্দিরে রুঝ্মিণীদেবী 
বর্তৃক আলিঙ্রিত হওয়ায় শ্রীকৃষের অন্গে গ্রবলতাবে পুলকোদ্গাম হচ্ছিল, এমন সময়ে 
ষমুনাতীরস্থিত বানীর কৃঞ্জে অনুষ্ঠিত শীরাধার সহিত কেলিপরিমলের ধানে ( সেই কেলির স্মৃতি 

মাতে) শীকুষোর যে মৃষ্ঠা,হয়েছিল, তা বিশ্বকে রক্ষা করুক |” 

অসহা,দুঃখ স্বীকার করেও শ্ীকৃষ্ের সুখকামনা- 

“সান; সৌধাং যদি বলবদৃগোষ্ঠমাণ্তে মুকুন্দে 
যদাল্পাগি ক্ষতিকদয়তে তসা মাগাও কদাপি | 
অপ্রাপ্তেহস্মিন্‌ যদপি নগরাদার্তিকুগ্রা তবেম্ঃ 
সৌধাং তসা ক্ষুরতি হৃদি চেত্ত্র বাসং করোতু ॥” 

শীউদ্ধব বৃ হতে মধুরায় গমনকালে শীরাধারাণীর নিকট বললেন, “রাধে ! তোমার 
প্িয়কে কি সন্দেশ উপহার দিব ? তখন শ্রীরাধা বললেন, “হে উদ্ধব ! মুকুন্দ যদি গোষ্ঠে 
আগমন করেন তবে আমাদের অতন্ত সুধ হয় বটে, কিন্তু তাতে যদি তার কিঞিলাত্রও ক্ষতি হয় 
তবে যেন তিনি কখনও এখানে না আসেন | মথুরা থেকে তিনি এখানে না এলে যদিও 
আমাদের অতান্ত দুঃখ হয় তবু সেখানে থাকলে যদি তীর চিত্তে সুধোদয় হয় তবে তিনি যেন 
সেখানেই অবস্থান করেন |” 

ৃহ্াগুক্ষোভকারিতা- 

“নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমতবদ্বাকূলং স্বেদমূহে 
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমূদমুচবন্ম বৈকৃণ্ঠতাজঃ | 
রাধাযাশ্চিত্রমীণ ভূমতি দিশিদিশি গ্রনিংস্বাসধূমে 
ূর্ণানন্দেইপ্ষিত। বহিরিদমবহিষ্চার্তমাসীদজাওমৃ॥” 

শীকৃষ্ণবিরহে শীরাধার মোহনভাবের উদয়ে প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত লোকদমূহের ক্ষোভ 
যোগদৃষটিতে দর্শন করে শ্রীনান্দীমুখী দ্ারকায় গিয়ে শ্রীকৃষ্যের নিকট তা নিবেদন করেছিলেন-“হে 
ঈশ ! শীরাধার প্রেমনি্বাসরপ ঘুম সবদিকে ভ্রমণ করলে যে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল তা 
নিবেদন করি । তখন নরসমূহ উচ্চৈন্বেরে চিতকার করেছিল, ফণিকুল ( উপলক্ষণে সপ্ত পাতালের 
সব জস্ত ) ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, দেবগণ ( সপ্তসর্গের সকলে ) হ্বেদ বা ঘর্ম বহন করেছিলেন 
এবং বৈকুষ্ঠের শীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে অন্গমোচন করতে লাগলেন | এইভাবে 
বদ্ধা্ডের তিতর ও বাহির পূর্ণানন্দে অবস্থান করেও ঘতন্ত আর্ত হয়েছিল |” পূর্ণানন্দেহগ্যযি়া 


, 


ওকতল৩ল৯০-০০০--০- 
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এই কথার তাৎপর্য এইযে, আনন্দদানই প্রেমের স্বভাব, মোহন বিরহজ-পরম বলে তজ্জনিত 


পরমাননা অতিশয় বেদনামাধানো বা ঘতান্ত সম্তাপক | বিষামুতে একত্র মিলনের নায় | 
তীর্যগ্ভাতিরও রোদন - 
“যাতে ছারকাপূরং মধুরিপো তদবস্ব্রসংব্যানয়া, 
কালিন্দাতটকৃঙজ-বঞ্জল-লতামালদ্বা সোকণয়া | 
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগঞ্গাদ-গলত্তারস্থরং রাধয়া 
যেনান্ত্ ল্ঠারিভির্জলচরৈরপাকমুৎকৃভিতম্‌ ॥” 
শীঁনান্দীযুখী মোহনভাবরতী শরীরাধার চেষ্টা পৌরণমাসীর নিকট বান্েন-“হে দেবি! শরীবৃষ্য 
ঘারকায় গমন করেছেন এই কথা শুনে শবীরাধা শীকৃষ্তের পীতবসন ছারা স্বীয় গাত্র আচ্ছাদন করে 
উৎকণ্ঠার সহিত কালিন্দীতীরস্থ কূঞ্জের মনোহর লতা অবলয়ন করে প্রচুর পরিমাণে অশববর্ষণ 
করতে করতে গদ্গদ তারদ্বরে এতাদৃশ রোদন করেছিলেন যে, তার শববণে কালিন্দীর জলমধাস্থ 
মতসা, কচ্ছপ, মকরাদি জলভন্তসমূহ উপলক্ষণে হংস, কারগুবাদি উচ্চৈব্বরে কৃজন ব| রোদন 
করেছিল |” 
মৃত্যু স্বীকার করেও স্বীয় দেহস্থ ভূতসমূহ্দারা শীকৃষ্তস-তৃদ্তা- 
“পঞ্চতৃং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্ত স্ফুটং 
ধাতারং প্রণিপতা হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরমূ | 
ষঘাপীষু পয়ন্তদীয়মূকুরে জ্োতিভ্তদীয়ান্তন- 
বোমি বোম তদীয়বতুনি ধরা তত্তালবৃন্তেংনিলঃ |” 
মোহন ভাববতী শ্রীরাধা ললিতার নিকটে বলেছিলেদ-“সখি ! আমার এই দেহ পঞ্চত 
প্রাপ্ত হোক্‌, দেহের ভূতসমূহ স্ব স্ব অংশে লত্তরূপে প্রবেশ করুক | আমি বিধাতার চরণে 
মন্তকার৷ প্রণিপাত করে এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার দেহাবশেষ জল শ্বীকৃষ্ধের বিহার 
দীর্ঘিকায়, জোতিঃ ( তেজ ) তীর দর্গণে, আকাশ তাঁর অঙ্তনস্থিত আকাশে, ক্ষিতি তার গমনাগমন 
পথে এবং অনিল তার তালবৃত্তে যেন প্রবেশ করে |” যথাবন্থিত দেহে শীকৃষ্ণ লাভ হচ্ছেন! 
দেখে দেহাবশেষ ভূতসমূহের ছারা শীকৃষ্যসঙ্গের নিমিত্ত বলবতী লালসাবশতঃ মোহনভাববতী 
্রীরাধা যে মৃত্যু স্বীকার করতেও প্রস্তুত এই উদাহরণে তা বাক্ত হয়েছে | মহাজনপদেও 
দেখা যায়- 
“যাহ! গহ অরুণ চরণে চলি যাত | তীঁহা তাহা ধরণি হইয়ে মৰু গাত ॥ 
যো মরোবরে পহ নিতি নিতি নাহ | মৰু অন্ত সলিল হোই তথি মাহ ॥ 
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এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ | এছে মিলই যব গোকুল চন্দ | 
যো দরপণে পর্থ নিজ মুখ চাহ | মঝু আঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ | 
যো বীজনে পর বীজই গাত | মব্‌ অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত | 
যাহ৷ পহঁ তরমই জলধর শাম | মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম | 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি | সো রসময় তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি |” 


দিব্যোন্মাদ 


দিবোন্মাদের লক্ষণ- 
“এতসা মোহনাধাসা গতিং কামপ্াপেয়ুষঃ | 
ভুমাতা কাপি বৈচিত্রী দিবোন্মাদ ইতীর্ষাতে ॥” (উঃ নীঃ) 
অর্থাৎ “মোহনভাব যধন কোন অনির্বচনীয় গতি প্রাপ্ত হয়ে ভূমাভ বৈচিত্রী ধারণ করে 
তধন তাকে “ছিরোন্সাদ' বলা হয় | ভাবরাজো দিবোন্মাদ ষথার্থতই এক অদ্ভুত ব্যাপার | 
ভাবের আতিশযো ভূমের আবির্ভাব | এই অবস্থায় শীরাধারাণীর মেঘদর্শনে কৃষ্য-ভুম, তমালদর্শনে 
কৃষ্তভূম হয়, আরও নানাপ্রকার ত্রমাত৷ বৈচিত্রী সঞ্জাত হয়ে বিরহবিবশা শ্বীরাধার ভুষময় চেষ্টা 
এবং প্রলাপময় বাকা প্রকাশ গায় যা বৈষ্ঞবসাহিতোর এক অতুলনীয় ভাব সম্পদ্‌ ! শীমন্ভাগবতের 
মন্গলাচরণে প্রথম শ্োকেই যাঁকে মহামুনি বেদব্যাস “সতাং পরং ধীমহি” বলে বন্দন! করেছেন, 
যিনি পরম সভা, যার নাম, গুণ, লীলা সবই সত্য, যার ধাম সতা, যাঁর স্ফূর্তি পরমসতা, সেই 
সতাস্বরপ শ্রীকৃষ্ঞকে অবলম্বন করে মহাভাবময়ী শ্ীরাধারাণীর সব চেষ্টাই যে সতা হবে এতে 
কিছু মাত্র সন্দেহ নেই | এজন্য শ্রীল গোস্বামিগাদ 'ভূম না বলে 'ভূমাতা' অর্থাৎ “ভুমের নায় 
আতা, বা দীপ্তি আছে যাঁর, একথা বলেছেন । হার দিবোন্মাদের তত্ব অতীব নিগুঢ়। এই 
উন্মাদ 'অগ্রাকৃত' বা ‘দিবা’ | প্রাকৃত উন্মাদ ভুমময়, কিন্তু এই উন্মাদ ভুমাত হয়েও নিতা সতা 
সন্দশী | এতেই ভগবদ্রসমাধূ্য আন্বাদনের গরাকাষ্ঠা । শীউজ্বলনীলমণি বলেন-“উদ্ঘুণ 
চিতরজনলাদযা্তডেদা বহবো মতাঃ” অর্থাৎ উদৃঘূর্ণ চিত্রজল্ন আদি এর বহতেদ আছে | 
উদৃঘূর্ণা- “স্যাছিক্ষণূদঘূর্া নানাবৈবশা চেষ্টিতম্‌ |” (ও ) 
অর্থও নানাপ্রকার বিলক্ষণ প্রেমবৈবশাজনিত চেষ্টাকে উদৃূ্ণা বলা হয় । উদাহরণ- 
“শষ্যাং কৃজগৃহে কচিছিতনূতে সা বাসসম্ভায়িতা 
নীলাভুং ধৃতধণ্ডিত৷ বাৰন্ধতিশ্যণ্ডী কচিত্র্ভতি | 
আঘূর্ণতাভিসারসংতূমবতী ফ্রাস্তে কৃচিদ্দাকণে 
রাধা তে বিরহোদ্ত্যপ্রমধিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্‌ |” 


Ee 
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টিটি... 
উদ্ভূমের ঘরা পৃকৃ্টরূপে মধিতা হয়ে শীরাধা কিনা দশ! পাণ্ত হয়েছেন ! বাসকসন্িকা হয়ে 
তিনি কখনও কৃগৃছে শযা রচনা করছেন, কখনও বা খঞিতাদশায় কোপনা হয়ে লীলমেঘকে 
অতিশয় তন করছেন, কধনও থা মসম্মে অভিদারিকা দশায় নিবিড় অন্ধকারের মধো ভূমণ 
করছেন |" শম রূপগো্ামিপাদ শীললিতমাধবনাটকের তৃতীয়ান্কে শীরাধার এই উদর দশা 
বর্ণনা করেছেন, পাঠকগণ সেখানে ত| আস্বাদন করবেন | 


এত 
“পর্ঠসা 1 গঢ় cal ।তঙ্রাস্ৃত, 1 
ভ্ুরিভ বময়ো ভললো ভা |” (উঃ নী; |] 


“প্রিয়তম বাক্তির সুদের সঙ্গে দেখা হলে গুঢ়রোষ থেকে স্ফুরিত যে অসূয়া, ঈর্ষা, গর্ব 
দৈনা, চাপলা, ওুওসুক্যাদি ভূরিতাবময় ভল্প বা কথন, যে জাল্লের অস্তিষে তীব উৎকণ্ঠা বিরাজিত 
থাকে, তাকে ‘চিত্রচল্ল’ বলা হয় | এই চিত্রজল্প দশবিধ-প্রজল, পরিজল্ল, বিজন. উত্ভন্প, 
সংজল্প, অবজন্প, অভিজল্প, আজলপ. প্রতিজল্ল ও সুভল্প | শীউদ্ধবের দর্শনে শীরাধারাণীর এই 
চিত্রজল্প ভাব শ্বীমভাগবত ১০ম স্বন্ধে 8৭ অধায়ে ভূমরগীতায় দশটি শোকে বর্ণিত হয়েছে | 
পাঠকগণ ভুমরগীতায় তা আস্বাদন করবেন | এই উদ্যৃণা, চিত্রজল্লাদি দিবোন্মাদ দশা একমাত্র 
শররাধারাণীতে সম্ভবপর, এ অপর কারও মধো নেই | শীরৃষ্ব শীরাধার ভাবে শীগৌরন্বরপে 
নীলাচল লীলায় এই উদ্যূর্ণ৷ দশার আস্বাদন করেছেন | শীকৃজ্্কণামুতের একটি শ্রোক পাঠ করে 
গ্রলাগ করেছেন- 

“হে দেব হে দয়িত হে ভূবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিম্ধো | 

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দুশো মেঁ ॥” 

“উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্কুরণ, 
ভাবাবেশে উঠে পৃণয়-মান | 

মোলুণ্ঠ বচন-রীতি, মান গর্ব বাভস্ততি, 
ঝভূ নিন্দা কভূ ত সমান | 

তুমি দেব ক্রীডারত, ভূবনের নারী যত, 
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন | 

তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত্ত, 
মোর ভাগো কর আগমন || 
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ভূবনের নারীগণ, সভা কর আকর্মণ, 
তাহা সব কর সমাধান | 

তুমি বৃষ্য চিন্ততর, এঁছে কোন পামর, 
তোমারে বা কেবা করে মান || 

তোমার চপল মতি, না হয় একত্রে স্থিতি, 

তুমি ত করুণাসিন্ধ, আমার প্রাণের বন্ধ 
তোমায় মোর নাহি কিছু রোয || 

তুমি নাথ বৃজপাণ, বূজের কর পরিভ্রাণ, 
বহ কাষো নাহি অবকাশ | 

তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, 
এ তোমার বৈদগ্কাবিলাস ॥ 

মোর বাকা নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি, 
শুন মোর এ স্তুতি বচন | 

নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ, 
হা হা পুনঃ দেহ দৰশন | 

তস্ত কম্প পৃশ্বেদ, বৈবর্ণ অন স্বরতেদ, 

দেহ হৈল গুলকে বাপিত | 

হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, 

ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মৃছিত |” 
( শ্বীচৈ: চ: মধ্য ২য় পরিঃ ) 
মাদন 


শীউজ্ব্বলনীলমণিতে দেখা যায়- 
“সর্বভাবোদগামোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ | 
রাজতে হলাদিনীগারে| রাধায়ামের যঃ সদা |" . 
“হলাদিশীসারঃ প্রেম সর্ঝভাবোদুগমোনাসী চেদসৌ মাদন উচাতে | সা চ পরাংপরো 
ভ্েয়; | যঃ খলু শ্রীরাধায়ামেব বাজতে | কদাচিদন্তঃ কদাচ্দিহিঃ প্রকাশত ইতার্ধঃ |” 
( লোচনরোচনী টীকা ) অর্থাৎ “হলাদিনীর সারভূতপ্রেম যদি সর্বতাবোগ্গামোল্লাসী হয়, তবে 
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তাকে 'মাদন’ বলে | এটি পরাংপর ভাব | এ কেবল শীরধারনীতেই সংগ বিরাভিত । 
( শীরাধা বাতীত অনা কারও মধো এই ভার থাকে না | এটি শ্রীরাধারই অননা প্রেমসঙ্পদ ) 
কখনও ইহা তার অন্তরে পচ্চন্ন থাকে, কধনও বা বাইরে পুকাশ পায় |" 
'মাদন' শব্দের নিকৃভি থেকেও এর একটি বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায় | মদ্-ধাত্র 
( ণিজন্ত মদ ধাতু) অর্থ হর্ম হলেও এটি মত্ততা সম্পাদন অর্থেই বাবহত হয় | “মাদয়তি হর্ষেণ 
উন্মাদয়তীতি মাদনঃ" অর্থা হর্ষৌন্মন্ততা ভন্মায় বলেই একে 'মাদন' বলা হয় | এই মাদনের 
উন্মেষে চিত্তে এতই হর্ষাধিকা জন্মে যে, দিবামধূপানে যেমন মন্ততা জন্মে এতেও তদ্রুপ 
হযৌন্সান্ততা জন্মে থাকে | “মাদনোতত্র দিবামধূবিশেষবন্মস্ততারক ইত্যর্থ; |" ( লোচনবোচনী 
মাদণের অনুভাব- 
সদাভোগেহপি তদ্গন্থমাত্রাধারস্তবাদয়ঃ |" 
এই মাদনে ঈর্ধার অযোগা বন্তুতেও পবল ঈষার উদয় হয় এবং সর্বদা সঙ্পোগেও 
শ্রীকৃষ্ণের গন্ধমাত্র বহনকারী পাত্রেরও স্তবাদি করা হয় | শীউজ্বলে দুটি অনুভাবেরই উদাহরণ 
প্রদত্ত হয়েছে | 
অযোগ্য বস্তুতে ঈর্ষা যথা_ 
“বিস্তদ্ধাভিঃ সাদ্ধং বৃজ-হরিণনেত্রাভিরনিশং, 
তৃমদ্ধা বিছেষং কিমিতি বনমালে বয়সি ? 
তৃণীকৃর্কতাক্মান্‌ বপুরঘরিপোরাশিখমিদং 
পরিষূজ্জাপাদং মহতি হৃদয়ে যা বিহ্রসি ॥" ( দানকেলিকৌমুদী ) 
দানঘাটীতে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লম্বিত বনমালাকে দেখে শ্রীরাধারাণী বললেন- “হে 
বনমালে ! কেন তুমি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাভাবে বিদ্বেষ রচনা করছ ? আমরা বৃজহরিণনেত্রা 
সরলা ব্রজবালা৷ ; আমাদের চিত্ত বিশ্তদ্ধ : কপটতা কুটিলতা আমাদের মধো নেই ; আমর! কারও 
প্রতি কখনও বিদবষে করিনি, এ অবস্থায় তুমি আমাদের তৃণতৃলা তুচ্ছ জ্ঞান করে শীকৃফ্যের মস্তক 
থেকে চরণ পর্যন্ত সর্বাজকে আলিঙ্গন করে তীর বিশাল ্বদয়ে বিহার করছ ?” মাদনের প্রতাবেই 
শীরাধারাণী ঈর্যার অষোগাবন্ত বনমালাতে ঈর্ষান্তা হয়েছেন | 


*** শীশীৱাধারাণীর তত্ব তীর রূপ, গুণ ও প্রেমের মহিমা মৎসম্পাদিত শীশ্বীরাধারসসুধানিধি 
ও ীবিলাপকুসুমালি গ্রন্থে দ্রব্য । 
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সতত গায্রোগেও কৃষ্গন্থধারী বত্তর স্ততি- 
“গূর্ণাঃ গুলিন্দা উরুগায়পদাজরাণ, শীক্ষ্ধমেন দয়িতাত্তনমণডিতেন | 
তদর্শনস্মরকচন্ত্রণরূষিতেন, লিঙ্পন্তা আননকুচেমু জহত্তদাধিমূ |” 
( ভাঃ ১০/২১/১৭ ) 
শীরাধারাণী বললেন, “হে সধীগণ ! বনাবামিনী পুলিন্দারমণীগণের জীবনই সার্থক | 

কারণ শীকৃষ্কের কোন প্রিয়তমার স্তনমগুলে লিপ্ত ছিল যে কুন্ধুম, তা কোনরপে শীকুষোর 
পাদপদ্] লিপ্ত হয় এবং তিনি বনে গমনকালে ত| বনমধান্ক তৃণসমূহে লগ্ন হয়ে যায় | তারা 
সেই কুঙ্কুম নিয়ে তাদের মুখে ও ত্তনমণ্ডলে লেপন করে নিজের কামপীডার উপশম করে |” 
কোন লীলাবিশেষে শীরাধারাণীরই বক্ষের কুন্ম শীকৃষ্মের চরণতলে লিপ্ত হয়েছিল এবং তাই 
তূণে লেগেছিল | মহাভাবময়ী শ্রীরাধার বক্ষের কৃভৃম শীকৃষ্ণচরণ-স্র্শে এতই পৃভাবময় হয় যে, 
বনাবাসিনী পুলিন্দরমণী তীর দর্শনে বিমোহিত হয়ে তা মুখে ও বক্ষে লিপ্ত করে তার মোহনতার 
উপশম ঘটায় | সেই শ্রীরাধারাণী সদা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলারসান্বাদন করলেও সেই 
পুলিন্দরমণীকেও স্তব করছেন এটি মাদনেরই একটি অনুভাব | শীউজ্লে মাদনের অসাধারণ ও 
অনির্ঘচনীয় বৈশিষ্ট বিষয়ে লিখিত আছে- 

“যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্র; কোইপি মাদনঃ | 

যদ্বিলাসা বিরাজস্তে নিতালীলাঃ সহত্রধা ॥ 

মাদনসা গতিঃ সৃষ্ট মদনসোব দুর্গমা | 

ন নির্বভূং তবেচ্ছকা তেনাসৌ মুনিনাপালম |” 

যোগেই অর্থাৎ শীকৃফ্যের সহিত মিলনকালেই এই অনির্বচনীয় বিচিত্র প্রভাব সম্পন্ন 

মাদনের উদয় হয় | মাদনের নিতালীলারূপ বিলাস সকল সহত্র প্রকারে বিরাজ করে থাকে | 
অগ্রাকৃত নবীনমদন শরীকৃষের ন্যায় এই মাদনের গতি অতীব সৃদ্গম | এজনা ভরতমুনি অথবা 
শ্রশ্তকদেবমূনি মাদনতাবের নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই । শীরাধাক্ষ্য-মিলিত-বিগ্ৃহ শীমন্হাগ্রতূর মনে 
বজের সধী-মগরীগণ শ্বীগোস্থামিপাদরূপে অবতীর্ণ হয়ে অতি বিলক্ষণ বুজবালাগণের সর্বোপরি 
শীরাধার প্রেমমাধুরী বিশ্লেষণ করে বিশ্ব সাধকগণকে ধন্য করেছেন | 


কক 


[৩ লবুকইিকী 
L “ত্িভগন্মানসাবধিমূরলীকলকৃভিত:" “পীকৃষ্যের মুরলীর কলকৃজন ত্রিজগতের মন 
| আকর্মণ করে ধাকে |" শরীমও রূপগোষ্থামিপাদ পদাবলী গৃষথে শীশ্তভাঙ্লের রচিত একটি শ্রোক 
উদ্ধৃত করে বেুনাদের নিকট সকলের সৌভাগা কামনা করেছেন- 
সামনদাকৃষবন্দাবন-রসিকমূগশেণয়োঃ বেণুনাদাঃ I" 

“সায়ংকালে বা ধেনুগণের পরাবর্তনের সন্ধেতস্বরপ, গোপীগণের চিত্তহরণ বিষয়ে হা 
সিছমন্্য়রূপ এবং যৃদ্বারা শীবৃন্দাবনের বসন্ত মুগশেণী পরমানন্দে আকৃষ্ট হয়ে ধাকে-লীলা 
গোগালমৃতত শ্রীমুরারীর সেই বেণুঞ্জনি সর্বতোভাবে আপনাদের সৌভাগা বিধান করুন |" 
বেণৃমাধুরী শ্রীকৃষ্ণের একটি অসাধারণ গণ | এই গুণে ভুবন পাগল | পাগল করা বাঁশির সুর 
কেবল বৃন্দাবনেই বাজে | “মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন |" শজ বৃদ্ধময় বংশী কেবল 

( শবীকৃম্তকর্ণামৃতম্‌ -১৫ ) 

“বেণুবাদনপরাহ়ণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলের অতি মু ভাবধারা থেকে অনুমিত হয় যে, 
তিনি নিজবেণুর বিনোদনাদ নিজেই আত্াদন করেন |" “শক্বক্ময়ং বেণুং বানান মুখামূজে" 
শীবৃন্াবনে যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজছে | সেই সুর, সে নি, সেই স্বরালাপ-ভাগবদ্রোজোর এক 
মহাবৈতব ! এর মাধুষে সারা বিশ্বই মধুময় হয়ে যায় | এই সুধা স্কাবর-জক্রমকে মাতিয়ে 
তোলে | ্বীতাগবত বলেন-“অপ্ন্দং গতিমতাং পুলকন্তরাম্‌" বাঁশির মোহনমুরে সচল-অচল 
হয়, অচল সচল হয়ে ওঠে | পবন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই গান শোনে, গিরিপৃত্তর গলে যায়, 
ৃক্ষরাজি পুলকিত হয়, যমুনা উজানে বইতে থাকে | স্থাবরেরই ষখন এই অবস্থা তখন ভঙ্মের 
আর কথা কি! কেবল বৃন্মাবনেই নয়, পৃথিবীতেই নয়-সমত্ত বন্ধাণডেই বেণুধনির অপুতিম 
প্রভার ! যথা ( বিদন্ধমাধৰ )- 

“রু্বমুতূতস্মমণকৃতিগরং বূৰন্‌ মূহত্তমূরং, ধ্যানাচস্তরয়ন্‌ সনন্দনমুখান্‌ বিস্মাপয়ন্‌ বেষসম্‌ | 
উসুক্যাবলিভিবলিং চটুলয়ন্‌ ভোগীন্তুমাঘ্্ণয়ন, ভিন্দন্নণুকটাহভিত্তিমভিতে বম বংশীষনিঃ | 
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___ তবদাবলে পরবৃ্দশীকৃষের আধর-কিশলয়ে বিনাতত বংশী বাজছে, দেবর শ্রীল 
বৃন্দাবনের আকাশে থেকে যোগদৃ্টিতে সমগ্র রক্গাণ্ডে বেণুর অদ্ুত পৃতাব দেখে গবিশ্য়ে 
বলছেন-«গগনচারী মেঘমালার গতিরোধ, গন্ধর্বরাজ তৃমুরুর হদ্য়ে চমৎকারিতু সম্পাদন, 
তপলোকে সনন্দনাদির সমাধিভঙ্গ, তালোকে বিধাতার বিশ্ময়োপাদন, সুতলে বলি মহারাজের 
উসুকাছারা চাপলাবর্ধন, পাতালে নাগরাজের মন্তকতূর্ণন-বঙ্গাুকটাহের ভিত্তি বিদারণ ক'রে, 
চতুর্দশ ভুবনে ঘুরে কি শত্ুত পৃভাব বিস্তার করল মুরলীর ধ্বনি ! মহাজনগদে দৃষ্ট হয়- শরদাম 
বন থেকে গৃহে এসে বেণুধনি শ্রবণে দেবগণের অবস্থা মাতা যশোমতীর নিকট বর্ণনা করেন- 
“শ্রীদাম কহিছে বাণী, স্তন গো মা নন্দরাণী, 
নিতি নিতি যাই [মারা বনে | 
যতেক রাধাল মেলি, মাঝে রাখি বনমালী, 
ধেণু বৎস চরাই কাননে ॥ 
মোহন মুরলী স্বরে, নানা ছাঁদে গান করে, 
ভূবন ভূলায় সেই রবে | 
শুনিয়া মূরলী বব, দিবামূর্তি লোক সব, 
আসি দরশন করে সবে ॥ 
হংসের উপরে চড়ি, চতুমুখে মন্ত্র গড়ি, 
স্তব করে কানাইর পাশে। 
তারপরে শূন্য পথে, এরাবতে বজু হাতে, 
দেখি মোরা পলাই তরাসে ॥ 
ক্ষিপ্ত পায় একজন, বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ, 
দিয়া শিল্পা ডমর নিশান | 
শিরে জটা ভ্রিলোচন, ভগ্ম অঙ্গে বিভূষণ, 
সদাই জগয়ে রাম-নাম | 
তার বামে এক নারী, তুলন৷ দিবারে নারি, 
রূপে অন্ধকার নাশ করে | 
স্ণকান্তি শশীমুখী, তালে শোতে তিন জি, 
কোলে করি রহে গিরিধরে ॥ 
কোলে লৈয়া গিরিধরে, ননী খাওয়ায় দশ করে, 
কতই ননী খায় তার করে | 
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বলে ওরে বাছা কানু আনন্দে চরাও ধেনু 
কাননে নাতিক ভয় তোরে ॥ 

গজমুখ একজন, মুষিকেতে আরোহণ, 
সিন্দুরে মণ্ডিত তনুধানি । 


বড়মুখ শিখি পরে বাম তত্তে ধন ধার, 


শীমভাগবতে শীমুগলগীতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া হায় | বৃজদেবাঁগণ মাতা ষশোমতীর 
নিকট বলেছেন- 
“িবিধগোপচরণেষু বিদপ্ধো, বেণুবাদা উত্ধধা নিডশিক্ষা | 
কৰয় আনতকচ্করচিত্তাঃ, কম্মলং যযুরলিশ্চিততত্াঃ |" ভা? ১০/৩৫/১৪-১৫ ) 
নিজে নিজেই বহুবিধ বেণুবাদা শিক্ষা করে ধন নিষাদ, ধমতাদি স্বরভেদ পকটিত করে অধরে 
বেণুস্থাপনপূর্বক সঙ্গীতালাপ করেন, তখন ইন্দু, কদর, বৃদ্ধা *** ও অনানা লোকগালবূপ যোগীয্বর 
সুরপতিবন্দ-নিজ নিভ স্থান্‌ থেকে ক্রমাতিবাক্ত রালাপ শুবণ কারে তার তত্্বনিণয়ে অসমর্থ হয়ে 
মোহিত হন এবং আনতকন্কর ও নতচিত্তে অবস্থান করেন” 
অচ্ষুট মধুর মুরলীঙনি সবাকষকমন্ত্রকাযবীজের পৃদ্কুরক | "অথ বেনুনিনাদসা ত্রমী- 
মুত্তিময়ী গতি |” ( বৃষ্মসংহিতা ), এখানে বরীমূর্তি বলতে বেদমাতা গায়ত্রীকেই বুঝা যাচ্ছে । 
( টাকায় স্ীজীবপাদ ), সুতরাং মুরলীর রঙে বন্ধে গায্রীম্ই ষনিত হয় | “সে ধ্রনি চৌদিকে 
ধায়, অওঁভেদী বৈকুণ্ঠে যায়, বলে পৈশে জগতের কানে | সবা মাতোয়াল করি, বলাওকারে 
আনে ধরি, বিশেষত: যুবতীর গণে || সে ধ্রনি বড় উদ্ধত পতিবুতার ভাঙ্গে বত, পতিকোল হৈতে 
টানি আনে | বৈকৃণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে |” 
(চেঃ চঃ ) “পাত্বিতার জাকে কৃত" এই বাকো কেউ মনে করতে পারেন, পতিবুতা রমণীর 
পাতিরূত ধর্ম নষ্ট করা এতে দোষেরই, তবে বংশীর এত গুণ গান করা কেন ? এর উত্তরে 
বাক্তবা এইযে, পতি-পত্নী ভাব মায়িক, আর তগবও কৈন্কর্য তুরীয় অপরাকৃত | যতদিন দেহাবেশ 
থাকে, ততদিন পতি-পতী ভাব বিদামান থাকে এবং পাত্ব্রিতা ধর্মই স্ত্ীজাতীর পরমধর্ম রূপে 
প্রজাপতিগণের সঙ্গে ( বৈজ্ঞবাতোষণী টাকা )। 
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কথিত হা | কিন্ত বস্ততঃ এটি জীবের পরমধর্ম নয়, ভক্তি বা ভগবংকৈতর্থ জীবের পরমধর্ম | 
“স বৈ পৃংগাং পরে ধর্মে! যতো তক্তিরধোক্ষডে” ( ভাঃ ) স্লী-পুরুষভাব জীবের স্বল্প লয় | 
চিদ্রানন্দই জীবের শ্বরপ | স্বরূপে অবস্থান করতে পারলে আর পতি-পত্বী ভাব থাকে না | 
শরীমভাগবত বলেন (৮/১৬/১৯ ), “কসা কে পতিপূন্রাদা মোহ এব হি কারণম্‌ |" এই মোহ 
অনাদিকালের, একে দুর করার জনা সাধন-ভজনের উপদেশ | 'পরাবিদ্বা' এই মোহ নাশ করে 
থাকে | বেণুধনি সেই পরাবিদা| পরবদ্ধ বৃজেন্মনন্দনের অধরে থেকে নিতাই নিনাদিত হয়, তাই 
এর শবণে সব জীবেরই সকল স্বভাব ঘুচে পরমধর্ম ও পরমন্থভাৰ জেগে ওঠে ! রাসলীলায় 
বুজগোপিকাগণই শীমুধে বলেছেন- 

“কৃব্বন্তি হি তৃয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্‌ 
নিতাপরিয়ে পতিসুতাদিভিরাতিটৈঃ কিম্‌ । 
তন্ন প্রসীদ পরমেশ্বর মান্ম চিন্দা 
আশাং ধৃতাং তৃয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র |"  (ভাঃ ১০/২৯/৩৩ ) 
“হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমিই সকলের আত্মা ও নিতাপ্রিয়, মেজনা সারাসার বিবেক-কৃশল 
বাক্তিগণ তোমাতেই প্রীতি করে থাকেন | পতি, পুত্রাদি সবাই নানাভাবে সকলের দুঃখপুদ, 
সুতরাং তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার কোনই পৃয়োজন নেই | তাই বলি, “হে বরদেস্বর ! আমাদের 
পৃতি প্রসন্ন হও | হে কমললোচন ! আমরা চিরদিনই তোমার চরণ সেবনের আশা পোষণ করে 
আসছি, সেই আশালতাটি তুমি ছিন্ন করে দিও না |” অনোর কথা দুরে থাক, যিনি নিখিল 
পতিবিতাগণের শিরোমণিশ্বরপা সেই সীক্ষা মীনারায়ণের বক্ষবিলা্িনী -কমলাকে পর্যন্ত স্বীয় 
মাধূর্ষে আকর্ষণ করে বংশী বুজে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের চরণরজ নিষেবনের আশায় তপসায় নিরত 
করেছে | ভাগবত বলেন, "“যাঞ্রয়। শীর্লললাচরৎতপে| বিহায় কামান্‌ সুচিরং ধৃতব্রত।” 
ভাঃ ( ১০/১৬/১৬ ) বুজগোপীগণের ত কথাই নেই, তাঁদের আকর্ষণে ও মোহনকার্ষে বেণু 
অদিতীয় | তাই বেণুগীতায় তীর৷ বেণুর তপপ্যার কথা৷ পরষ্পরের নিকট জানতে চেয়েছেন বেণুর 
ন্যায় সৌভাগ্য লাভের জনা ! 
“গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুদামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্‌ | 
তুঙুজে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হদিনো, হযাত্বচোহশুমুমচুততরবো যধার্যাঃ |” 
( ভাঃ ১০/২১/৯ ) 
“হে গোপীগণ ! বেণু এমন কি গৃণাজনক কর্ম করেছিল, যাতে গোপিকাগণের ভোগা 
দামোদরের অধরসূধা নির্ভর নিশেষে ভোগ করছে | তার ভাগা দেখে তুদিনী সকল কমল 
বিকাশছলে পুলক ধারণ করে এবং বৃক্ষসকল আর্যগণের নায় মধ্ধারা বর্ষণছলে জাননদাক্ষ মোচন 


৮৮৬) 
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লি ডি ৬২: ........ 
করে থাকে ।” হারে দা সনি 


করে পুলাগ করেছিলেন 
“গোগীগণ ! কত সবে করিয়া বিচারে | 
কোন্‌ তীর্ধে কোন্‌ তপ, কোন্‌ সিদ্ধ মন্ত্রজপ, 
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে | 
হেন কুয্াধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা, 
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ | 
এই বেণু অযোগা অতি, একে স্থাবর পুরুষজ্রাতি, 
সেই সুধা সদা করে পান | 
যার ধন দা কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, 
তার তগগ্যার ফল, দেখ ইহার ভাগাবল, 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় | 
কৃষ্ যদি তাতে করে স্নান | 
বেণুর ঝুটা অধর রস, | হৈয়া লোতে গরবশ, 
সেই কালে হর্ষে করে পান | 
এত নারী রহ দুরে, বৃক্ষ সব তার তীরে, 
তপ করে পর উপকারী | ' 
নদীর শেষ রস গাঞ্া, মূলছারে আকরিয়া, 
কেন গিয়ে ! বুঝিতে না৷ পারি ॥ 
মধু মিষে বহে অশ্বধার | 
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্োর যৈছে পুত্র নাতি, 
বৈষ্যুৰ হৈলে আনন্দ বিকার | 
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে, 
ও ত অযোগা আমরা যোগা নারী | 
যা না পাঞা। দুধে মরি, অযোগা পিয়ে সহিতে নারি 
তাহা লাগি তপসা বিচারি |” ( চৈ: চঃ অস্ত ১৬শ পরি; ) 
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এ গোপিকার কথা শুমে অপর এক গোপা বললেন- 
“বন্দাবনং সখি ! ভুবো বিতনোতি কীর্তিং যদেবকীসূতপদামুজলবূলঙ্গি] । 
গোবিন্দবেণুমন মত্তমযুরনূতাং পেক্ষাদ্রিসানুপরতানাসমন্তত্্ম ॥” 

( ভাঃ ১০/২১/১০ ) 

“হে সখি ! এই বৃন্দাবন, বৈকৃণাদি ধাম অপেক্ষাও অধিকতর ভাবে পৃথিবীর সুযণ 
বিস্তার করছে | কেননা বৃন্দাবনভূমি শীকৃষ্যের অসাধারণ ধা, বডানুশাদি পদচিন্ে সুশোভিত 
এবং সেখানে গোবিন্দের বংশীনাদ শবণে প্রেমানন্দ-বিজ্বল মযূরগণের নৃতা দেখে অন্যানা সমস্ত 
বনাবাসী গ্রাণিগণ আনন্দজড় অবস্থায় গোবরধনের সানুদেশে অবস্থান করতে থাকে |” সখি ! 
শীবন্দাবনে যখন শীকৃষ্য বেণুবাদন করেন তখন সেই বেণুবাদন শবণ করে মত মযরের দল 
তাকে চারদিকে ঘিরে মৃতা করতে থাকে ! তারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল মূর্তিকে নবজলধর এবং 
মুরলীনাদকে মেঘের মন্দ গর্জন বলে মনে করে, তাই বেণুঞ্ধনি শৃবণে মৃতা করতে ধাকে | 
“মুরলীর কলঞনি, মধুর গজন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে মযূরচয় |” ( চৈঃ চঃ ), শীক্ষ্যের উজ্ভল 
মুখখানি দেখে তাদের মনে হয় নবজলধরের উপরে অকলঙ্ক পূ্ণচন্দের উদয় হয়েছে | "অকলঙ্ক 
পৃ্ণকল, লাবণা-জ্বোতক্না ঝলমল, চিত্ৰচন্নের যাহাতে উদয় |” ( & ) তারা শীকৃষ্ণের পীতায়রকে 
মনে করে সৌদামিনী মুক্তাহারকে বকপংক্তি এবং বৈজয়ত্তীমালাকে মনে করে হন্দধন | 
“সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বকর্গাতি ভাল | ইন্দরধনূ শিখিপাখ৷ উপরে 
দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজযন্তীমাল |” ( & ) নবমেঘের সব সাদৃশাই দেখে তারা উন্মত্তের 
নায় মৃতা করে, তাদের সেই মোহন নৃত্য দর্শনে অন্যানা সমস্ত পরাণীই আনন্দজড় হয়ে অবস্থান 
করে | তীর কথা শুনে অন্য গোপী বললেন- 

“ধনাঃ স্ম মূঢমতয়োইপি হরিণা এতা, যা নন্দনদনমুগাত্তবিচিত্রবেশমূ | 
আকর্ণা বেণুরণিতং সহক্য্যসারাঃ, পূজাং দধূবিরচিতাং গৃণয়াবলোকৈঃ ॥” 
( ভাঃ ১০/২১/১১ ) 

“সখি ! হুরিণীগণ মূঢ়মতি অর্থাং বিবেকহীন পশ্তজাতী হলেও তাদের জীবন ধনা | তারা 
বিচিত্র বেশত্যায়-ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের বেণুঞ্ধনি শৃবণমাত্রে তাদের নিজপতি কৃষ্যসার হরিণগণকে 
সঙ্গে নিয়ে তার নিকটে এসে উপস্থিত হয় এবং পরণ্যপূর্ণদৃ্টিদারা তাঁর পূজা করে থাকে |” 

সখি ! মযূরগুলি শ্রীকৃষধে নবমেঘের সাদৃশা দর্শনে নৃতা করে থাকে, কিন্ত হরিণীগণের কি 
প্রেম ত দেখ ! তারা পন্তজাতী বিবেকহীন, ভালমন্দ বুঝার ক্ষমত৷ নেই কিন্তু গরমে তাদের 
বদ পূর্ণ ! তারা শ্রীকৃষ্যের বেণুরব শৃবণমাত্রেই তার নিকটে এসে উপস্থিত হয়, তারা একাকী 
আসে না, স্বামিগণকে সঙ্গে. নিয়ে আসে ; স্বামী-স্ত্রী একগঙ্ধে শীকৃষ্মকে দেখে ধলা হয় | সতাই 
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হরিণগুলির 'কৃষ্যপার' নাম গাথক, কৃষ্ণকেই তারা সার বলে মনে করে এজনা হরিণীগুলি 
শ্রীকৃম্যকে তালবাসলেও তার বাধা দেয় ন! বরং শ্ীকৃষ্ঞদ্শনে তাদের সহায়ত। করে | সধি ! 
হরিণীগণের মুখে ভাষ| নেই বটে কিন্তু তাদের নয়নে রাগ আছে | তারা তরলনয়নে শীকৃষ্তকে 
প্রণয় আধা দান করে থাকে | ধলা ভীবন হরিণীদের, প্রেমের দেবতাকে কিভাবে পূজে। করতে 
হয়, তা তারা খুব ভালই জামে | আর সেই সঙ্গে ধনা তাদের স্বামিগণ যারা কৃষ্ণ উপাসনায় বাধা 
দেয় না বরং আনুকূলা করে থাকে | আমরা হতভাগিনী, কুষ্ত দুয়ারে এলেও একবার দেখার 
উপায় নেই-স্বামিগণ তঙন গভন করে ছুটে আসে | বৃন্দাবনে গোপীদেহ পেয়েও গোপীনাথের 
ভজন করতে পারলাম ন। | এর থেকে হরিণজন্ম অনেক ভাল ছিল | অনা কোন গোপী 
বললেন- 
“কুজ্ঞং নিরীক্ষা বনিতোতসবরূপশীলং, কতা চ ততকণিতবেণুবিবিক্তগীতমূ্‌ | 
দেবো বিমানগতয়নঃ স্মরনুননদারা ভুশাও প্রপূনকবরা মুমূহবিনীবাঃ |” 
( ভাঃ ১০/২১/১২ ) 

“বনিতাগণের আননপ্রদ রগ ও স্বভাবসম্পন্ন শীকৃদ্ঞকে দেখে এবং তীর মোহন বেণুগান 
শৃবণ করে বিমানচারিণী দেবীগণ পর্যন্ত কামমোভিত হন | তাদের কেশবন্ধন বিগলিত ও কটির 
হয়ে গড়েন |" সখীগণ ! শৃঙ্গার রসময় গোবিন্দের মূর্তি বনিতা মাত্রেরই পরমাননদপুদ ! বনের 
হরিণীগণ থেকে আৱত করে বর্গের দেবীগ্রণ কেউও বাদ যায় না | স্ত্ীজাতি মাত্রই তীর রূপে 
এবং বেণুগানে মুগ্ধ হয় | একদিনের কথা বলছি শোন | ব্বগের দেবীগণ দেবগণের সঙ্গে 
বিমানে আরোহণ করে শীবৃল্দাবলের আকাশ পথে যাচ্ছিলেন | সহসা যমুনাপুলিনে শামের 
মোহনবেণু বেজে উঠল ! দেবীগণ বেণুরবে চমকিত হয়ে নীচের দিকে দশন করতেই শ্ামের 
কামিনীমোহন রূপ তাদের নয়নে লেগে গেল | তীরা মন্তরযুগ্ধার মতো চেয়ে থাকলেন | অনঙ্গরসে 
তাদের সদয় জর্জরিত | তাদের নিজেদের ধরে রাখার ক্ষমতা রইল লা৷ | তাদের সযত্বে গ্রধিত 
কবরীবন্ধন স্ধলিত হয়ে মন্লিকার মালা বিগুলিত হল | নীবিবন্ধন স্খলিত হলে তাঁদের কটির 
বসন শিথিল হয়ে পড়ল | অল্লসময়ের মধো তীরা৷ চেতনা হারিয়ে স্ব স্ব স্থামিক্রোড়ে ঢলে 
গড়লেন | দেবগণও নির্বাক নিস্পন্দভাবে সেই মোহনরূপ দেখতে লাগলেন ! শ্রীকৃষ্ণের পৃতি 
তাদের কোনরূণ অসূয়া নেই, বরং তাদৃশ প্রেমবতী রমণীর স্বামী হতে পেরেছেন বলে নিজেকে 
ভাগাবান্‌ বলে মনে করতে লাগলেন | সেদিন থেকে প্রতিদিনই তীঁরা দেবীগণকে সঙ্গে নিয়ে 
শরীবৃন্মাবনের আকাশে এসে শামের মোহনরূপ দর্শন এবং বেণুগান শ্রবণ করে যান | দেবীগণ 
গরম সৌভাগাবতী, স্থামিক্রোড়ে বসেই খোবিন্দের মুধধানি দর্শন করে ধনা হন | আর আমরা 
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2২২ 
এক নিমিমও গোবিন্দবদন দেখতে গাই না | কেবল স্বামী নয-স্বাশুড়ী, ননদী সবাই আমাদের 
বাদী | এমনি আমাদের দরদৃ্ট ! অতঃপর আর এক সখী বললেন- 

“গাবশ্য কষ্মুখনি্গতবেণুগীতপীয্যমুত্ততিতকর্ণগুটেঃ পিবস্তাঃ | 

শাবাঃ স্ৃত্তনপয়ঃকবলা: স্ম তত্প্গোবিনামাত্নি দুশাশ্ুকলাঃ স্প্ণস্তাঃ |” 

( ভাঃ ১০/২১/১৩ ) 
“ৃন্নাবনের গাতীগণ এবং ভ্তনপানরত গোবংসগণ উ্ধদিকে স্থাগিত করে কর্ণপাত্রে 
বৃফমুখনিগতি বেণুগীতামূত আশ্বাদন এবং নয়নঘারা জয়ে প্রবিষ্ট কৃষকে আলিঙ্গন করে 
অশব্যাগুনয়নে নিপন্দভাবে অবস্থান করে থাকে |” সধি! শ্রীকৃষ্ণের ভূবনমোহনরূগ দেখে এবং 
তীর সর্বচন্তাকর্ষক বেণুগান শুবণ করে নারীজাতি মে মোহিত হবে এতে আর আশ্চর্যের কথা কি 
আছে ? কারণ শ্রীকৃষ্ণ যে রমণীমোহন ! বজের ধেনুগণ কিন্তু এমন হয় কেন বল দেখি ! তারা৷ 
পশ্তজাতি রূপ, গুণ বোঝে না, প্রেম পিরীতির ধার ধারে ন৷ | তবু গোবিন্দ যখন বনে এসে বেণু 
বাজাতে থাকেন, তখন তারা৷ কান পেতে বেণুর গান শৃবণ করে | তাদের শুবণতন্তী দেখলে মনে 
হয় যেন কোন অমুতবিশেষ তারা পান কৰছে | কান দুটো ধাড়া করে রাখে | বেণুর রবে সুধা 
ঝরে-আর তারা কর্ণপাত্রে ত| পান করে | বংসগুলির অবস্থা আরও চমতকার | তারা যখন 

* মাতৃত্তনা পান করে তখন বেণু বাজে | তখন তাদের দুগ্ধ কবল মুখেই থেকে যায় | তারা 
চিত্রলেখার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করতে থাকে | তখন তাদের দেখে মনে হয়-যেন তারা 
অন্তরে সেই শ্যামল সরস কান্তিটির স্পর্শ পেয়েছে | নয়নে তাদের অশ্ষধার৷ ঝরতে থাকে | 
সখি ! শরীবৃন্দাৰনের পত্তপাখীর। সবই ভালো | কেবল নারীভাতীর জন্মই বৃথা | বিধাতার কাছে 
ার্ঘন! করি যেন মরে পরজন্মে বৃন্দাবনের পত্তুপাধী হই ! এই গধীটির কথা স্তনে কারও 
বৃন্দাবনের পাখীর সৌভাগোর কথা মনে হুল | তিনি বললেন- 

“প্রায়ে! বতায় বিহগা মুনয়ো৷ বনেহস্মিন্‌ কৃষ্যেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্‌ | 
আরুহা যে দ্রমভূজান্‌ কচিরপ্রবালান্‌ শৃণৃস্তি মীলিতদৃশে৷ বিগতানাবাচ ॥” 
: ( তাঃ ১০/২১/১৪ ) 
“ওমা ! এই বৃন্দাবনে যে সব পক্ষী বাস করে, তারা প্রায়ই মুনি খষি ! কারণ তারা 
বিচিত্র পনুবানুরাদিতে শোভিত বৃক্ষে আরোহণ করে, তার যে শাখা থেকে অবাধে কৃষ্য দর্শন হয়, 
সেই শাধায় উপবেশন করে এবং অনা কোন শব্দ শ্ববণ ও উচ্চারণ না৷ করে অর্ধ নিমীলিত নেত্রে 
শবীকৃষের মোহন বেণুগান শুবণ করতে থাকে 1” ও গোপীসভায় মাতৃ সয়োধনের মতে৷ কেউ না 
থাকলেও এই সথীটি রমণীক্বভাবে 'ওমা !' এই কধা বলেছেন । সখি ! ধেনুগণ যে কৃষ্ণক 
ভালবাসবে তাতে আাম্চর্য নেই কারণ তিনি নিত্য তাদের বনে চরান ও কত আদর করেন, 
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ভালবাসেন, কিন্তু ওমা ! বনের পাখীগুলিকে দেখ ! তারা তাকে এত ভালবাসে কেন ? তারা 
বনে বনে উড়ে বেড়ায়, গাছের ফল-পাতা খায়, শীকৃষ্ণের সন্গে তাদের কোনরূপ সমন্ধ নেই 
কিন্ত তাকে বমে দেখে তারাও দলে দলে এসে ষে বৃক্ষতলে তিনি বেণু বাজান সেই বৃক্ষে 
বসে | মুনিগণের লয় তারা যেন ধানমগর ! কোন শব্দোন্চারণ করে না | মুখের কাছে ফল- 
পাতা থাকলে ত| খায় না | সমাধিমগু মুনি-ধধির লায় বাহা জানশুনা হয়ে বসে থাকে | 
তাদের চক্ষু অর্ধনিমীলিত | লন দিয়ে দর দর ধারে অশ্রধারা বইতে থাকে | তার মধো কারও 
কারও চঞ্চপুট ঈষৎ স্পন্দিত হতে থাকে, তারা 'কৃষ্য কৃষ্ত' কীর্তন কৰে | সুতরাং তাদের দেখে 
মনে হয়, তারা কেবল মুনিই লয়-ভাগবত গবর মুনি | বহৃকাল বেদাম্তকাননের শাখায় শাখায় 
ভুমণ করেছে | যে শাধায় নির্গুণ বুদ্ধের কথাই ভালা সায় | সগ্ুণ পরবুদ্ধকে এইভাবে দেখা 
যায় না | তারা কৃষ্তানুরাগী, তাই বেদান্ত কানন ত্যাগপুবক বুন্দাবনের বৃক্ষশাধা আশ্রয় করে, 
শীকৃয্য-রপ দেখে, তীর বাঁশির গান শোনে এবং আবেশে 'কুষ্য কৃষ্ত' নাম জগ করে থাকে | 
সখীগণ ! যদি নারী ন| হয়ে বৃন্দাবনের পাখী হতে পারতাম, তবে তীর রূপ দেখে এবং বেণুগান 
শুনে ধনা হতে পারতাম | অতঃপর এক সথী বললেন- 

“নদ্বান্তদ৷ তদুপধারধী মুক্ন্দগীত,-মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্ুবেগাঃ | 

আলিক্রনস্থগিতমৃর্গিতূজৈমুরারে-গৃতৃত্তি পাদযুগলং কমলোগহারাঃ ॥” ( ভাঃ ১০/২১/১৫ ) 

“সখীগণ ! যমুনা, যানসগঞ্জ। প্রভৃতি নদীসমূহও শীকৃষ্ছের বেণুনাদ শববণে মদনমোহিত 
হয়ে যায়, তাতে তাদের গতিবেগ স্তক্ক হয় তারা আবর্ত সমাকুল হয়ে তরক্তবাহতে কমলোগহার 
নিয়ে মদনমোহনকে আলিক্গন করে এবং তার পাদযুগল নিজান্কে ধারণ করে |" সখীগণ ! যাদের 
দেহ নেই, ইন্দিয় নেই, প্রাণ নেই সে সব জড়বস্তই যখন কৃত্তকে দেখে এবং তার বাঁশির গান 
ভনে প্রেমে মত্ত হয়, তখন সচেতন ধেনুগণ এবং পক্ষিগণ যে কৃজ্ঞপেমে মত্ত হবে তাতে আর 
আশ্চর্য কি আছে ! যমুনা, মানসগ্ধ৷ পৃতৃতি নদীগুলির দিকে দেখ ! এর! শ্রীকৃষ্ণের তূবনমোহন 
রগ দর্শনে এবং বেণুগান শুবণে মদনমদে মত্ত হয় এদের বক্ষ বিক্ষোভিত হয় তাতে শত শত 
আবর্ত প্রকাশ পায় তাতেই এদের অন্তরের ভাবের সুষ্পষ্ট ইঙ্গিত গাওয়া যায় | নিরন্তর নিজপতি 
সমুদ্রের দিকে ধাবিত হওয়াই নদীর স্বভাব ও স্বধর্ম | কিন্তু শীকৃষ্ণের বংশীনাদ শুবণে বৃজের 
যমুনা, মানসগ্জ| পৃভৃতি নদীগুলি নিজ নিজ গতির ও স্বভাবের কথা ভুলে গিয়ে গাতিবতা ধর্মে 
জলাঙলি দিয়ে শবকৃফচবণ স্রর্শ ও শীক্ষ্কে আলিঙ্গন করে নিজ মনোবাসনা পূর্ণ করে 
ধনা হয়! 

এই বুজবালা শীকৃষ্ণকে 'মুরারি” বলেছেন । শীনারায়ণ ‘মুর’ দৈতাকে বিনাশ করেছেন 
বলেই তাঁর নাম মূরারি | শীকৃষ্ণকে 'মূরারি’ বলার মধো কিছু গৃঢ অভিপ্রায় আছে। ব্মবৈবর্ত 
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পুরাণে লিখিত আাছে- 


“মুর; বেশে চ সন্তাপে কামভোগে ৮ কর্মণামূ্‌ | 

দৈতাভেদে ভারি্তেষাং মূরারিত্তেণ কীর্ততে |” 
অর্ধা বেশ, সন্তাপ, কামভোগ ও দৈতাবিশেষ-“মুর' শব্দে এই চার পরকার অর্থের 
পৃতীতি হয়, শীকৃষ্য এদের নাশ করেন বলেই তীর নাম 'মুরারি' | শরীকৃফ্যের বেণুনাদ শবে 
যমুনা, মানসগস্জা প্রভৃতি নদীতে যে ঘন ঘন আবর্ত প্রকাশ পায় তাতে বজবালাগণ তাদের 
কামবিকারের সম্ভাবনা করেন | তারা নিজ পতি সমুদ্রের কথ! ভুলে বিপরীতগতিতে শীকুষোের 
নিকট এসে তরঙ্গবাহছার| তাকে আলিঙ্গন ও তীর চরণে কমলোপহার দিয়ে শরণ স্পর্শ করে 
কাম বিকার পরিহার করে থাকে | এদের কামবিকার নাশ করেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ 'মুরারি' | 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণে যমুনা, মানসগঙ্ষা প্রভৃতি নদীর আবর্ত, জলক্ষীতি, বিগরীতগতি প্রভৃতি 
দর্শনে প্রেমবিকারবতী বৃভসুন্দরীগণ তাদের কৃষ্কানুরাগিণী মনে করে এরূপ নানাবিধ সন্ভাবনা করে 
আক্ষেপ করেন | সখি ! যদি গোপান্তনা না হয়ে ষমুনা মানসগন্সার মতো তরক্গিণী হতাম তাহলে 
তীর রূপ দেখে ও বাঁশি শুনে তাঁকে আলিঙ্গন ও তার চরণল্পর্শ করে ধন্য হতে পারতাম | 

হায় ! আমরা সব পৃকারেই ভাগা-বিডস্বিত | তীর কথা স্তনে কেউ বললেন- 

“দৃষ্টাতপে বুজপশূন্‌ সহরামগোপৈঃ, সঞ্চারযন্তমনু বেণুমুদিরয়ন্ত । 
প্রমপুবৃদ্ধ উদিত; কুসুমাবলিভিঃ সধার্বাধাত স্ববপৃযামুদ আতগত্রমূ ॥” 
( ভাঃ ১০/২১/১৬ ) 

“হে সখীগণ ! শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সখাগণের সঙ্গে ষধন প্রখর রৌদ্রে গোচারণ করেন 
এবং উচ্চস্বরে বেণুবাদন করেন তখন গগনোপরি মেঘ উদিত হয়ে ছত্রের ন্যায় তাদের ছায়া 
করে ও প্রেমপরবৃদ্ধচিত্ে বিন্দু বিন্দু বারিবর্ষণ করে থাকে |” সখি ! যমুনা মানসগন্গ। নদীগুলি যে 
তাঁকে ভাল বাসবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই | তার৷ প্রতিদিন তাঁর আনন্দময় মুরতিখানি 
দর্শন করে ও বেণুর গান শোনে | তীর প্রতি তাদের প্রেম স্বাভাবিক | কিন্তু কি আশ্চর্য! গগনে 
উদ্দিত মেঘমালাও তাকে দেখে প্রেমে আত্মৃহার৷ হয়ে যায় | শরওকালের প্রধর রৌদ্রের তাগ, 
সেই রৌদ্র বনভুমণ করে তীর মুক্মার তনুখানি মলিন হয়ে যায় | মেঘগুলি তাঁর মস্তকোপরি 
উদদিত হয়ে আতগত্রের ন্যায় তাকে ছায়। করে এবং বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ করে তীর সুখসম্পাদন 
করে থাকে | সতাই সখি তাদের জলধর নাম সার্থক, শ্ামজলধরের সেবা করে তাদের জীবন 
ধনা | নারী না হয়ে যদি আকাশের মেঘ হতে পারতাম তবে মেঘের সঙ্গে উড়ে গিয়ে গ্রাণব্ধুর 
সেবা করে আমরাও ধলা হতে পারতাম | এই ভাবে প্রেমবতী বুজগোপিকাগণ বজের স্থাবর 
জন্গমের প্রেমবর্ণনা। করে বেণুনাদের অত্যাচ্চর্য প্রভাব বাক্ত করেছেন | মহাজনও স্থাবর-ভক্গমে 


বেণুমাধুরী | 
বেণুর অপতিম প্রভাব বর্ণনা করেছেন 
মাথা তুলি বাকুল নয়নে 
ইতি উতি ফিরে চায়, 
ছুটি যায় শ্যাম দরশনে ॥ 
যখুন! উদজান বয়, ধানে চিত নাহি রয়, 


যোগী মুনি ছাড়ে সবে ধ্যান | 
শাখী শাখে বসি পাখী, 


পাপ পূণা ধর্মাধ্ম, ভাল মন্দ কর্মাকর্ম, 
ক্ষণ হয় সকল নিয়ম ॥ 
মৃতদেহ পায় প্রাণ. 


৩১ তক ৮11৮৩ কিশলয়ে | 
সুগন্ধে মঞ্জরী ফোটে, 
মাতে তারা মকরন্দ পিয়ে ॥ 


ঘনঘোর বরিষায়, বসন্ত বহিয়া। যায়, 


পিকবধূ গায় কলতানে | 
জরাজীর্ণ দেহ মাঝে, 
শ্যামের বীশরী মধুগানে |” 


শামের বংশী ত্রিভুৱন বিমোহনকারী | বংশী স্বয়ং সৌন্দযৰিহীন, নিস. কঠিন, সদিদ 
ইতাদি বহ দোষযুক্ত হয়েও চিরসুন্দরের করকমলের স্পর্শ এবং তীর অধরদুধাপানে পুষ্ট হয়ে 
অশেষ €ণসম্প্। হয়েছে | সে বিশ্বের আব্রক্ম স্ব পর্যন্ত সকলের মনোহৰণে অিতীয় | 
সকলের মনোহরণ করে তা বং ভোগ না করে তাকে অশেষ সৌন্দর্য-মাধুযু নিকেতন বংশীধারীর 
শীচরণ-মকরন্দাঙ্কাদী তৃঙ্রূপে পরিণত করে তীর মাধরযাস্থাদনের সহিত সেবানন্দ দানে ধন্য করে 
থাকে | শ্রীকৃষ্কেও তীর স্বরূপানন্দ অপেক্ষা চমৎকার ভক্তের প্রেমমাধূরী আস্বাদন করায় | 
শীৰৃফযলীলার পৃষ্টিকারিণী বংশী স্বীয় মাধর্ে শীবৃন্দানের সকলের চিত্ত যথাযোগ্য ভাবে আকর্ষণ 


॥ 
তৃণ পত্র নাহি খায়, 


মুদিয়। থাকয়ে আধি, 


মুক করে বেদ গান, 


গুজরি ভুমরা ছোটে, 


নবরসে প্রাণ রাজে, 


1175) 


করে শীকৃষ্ণের সহিত মিলন সম্পাদন করে মাধু্যময় লীলার পরিপৃষ্টি সাধন করে থাকে | 
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বিদ্ধ... 
এই বংশী ব্রিবিধ-বেণু, মুরলী ও বংশিকা | শীমণ রগগোস্বামিপাদ এই ত্রিবিধ প্রকার 
বংশীর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন- 
অথ বে. “পারিকাধো। ভবেঘেধুর্াদশান্গুলাদৈর্ঘাভাক্‌ |” 


মুরলী- “হত্তদয়মিতায়ামা মুখরন্ধ-সমন্িত। । 
চতুেরচ্ছি্রযু্তা মুরলী চারুনাদিনা |" 
বংশী- “অস্থা্ুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্‌ | 


ততঃ সা্থান্গলাদ্‌ যত্ৰ মুখরম্বং তথান্ুলম্‌ ॥ 
শিরে৷ বেদান্গুলং পুচ্ছং ত্রানুলং সা তু বংশিকা | 
নবরস্ধা স্মৃত৷ সপ্তদশান্গুলমিতা বুধৈঃ| 
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেং স৷ তারমুখরন্ুয়োঃ | 
মহানন্দেতি বিধ্যাত৷ তথ৷ সমোহিনীতি চ ॥ 
তবেও সূরধ্যান্তর৷ সা চেত্তত আকর্ষিণী মতা | 
আনন্দিনী তদা বংশী তবেনিন্ান্তরা যদি | 
গোপানাং বল৷ সেয়ং বংস্তুলীতি চ বিশ্বত | 
্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধ। চ সা ॥” 
(ভঃ রঃ সি১-২।১।৩৬৬-৩৭২) 
বেণু-“ছাদশাঙ্গুল দীর্ঘ, অনুষ্ঠপরিমাণে স্থল এবং ছয়টি ছিন্রযুক্ত হলে তার নাম 'পারিকাধা' 
বেু। 
মুরলী-বিস্তারে দুইহত্তপরিমিত;, মুখরূগছিদরযু্ত এবং স্বরের জনা চারিটি ছিন্রযুক্ত চারুনাদিনী 
হলে তাকে 'মুরলী' বল! হয় । 
বংশী-ছিদুদয়ের মধ্যতাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধান্ুল পরিমিত, তার প্রভৃতি স্বরের 
জনা অষটচিদযুক্ত, ত| থেকে দেড় অঙ্গুলি দূরে জঙগুল-পরিমিত মুধছিদ, অগভাগ চারি 
অঙ্গুলি এবং গম্চাদ্তাগ তিন অঙ্গুলি, মোটের উপর নবছিদযু্ত সপ্তদশ অনল পরিমিত 
হলে তাকে ‘বংশী’ বলা হয়| যদি সেই বংশীর মুখছিদ্র ও স্বরছিদ্র দশ অঙ্গুলি 
বাবধানে থাকে, তবে তাকে ‘মহানন্দা’ “সমোহিনী' বলে | ছাদশাঙ্গুল ব্যবধান হলে 
“আকর্ষিণী' এবং চৌদ্-অন্গুলের ব্যবধানে 'আনন্দিনী" নাম হয় | আনন্দিনী বংশী 
গোপগণের প্রিয় ইহ! ‘বংস্তলী' এই নামেও খাত | সমোহিনী বংশী মণিময়, আবর্ষিণী 
স্বর্ণনির্মিত এবং বংস্তলী বংশ নির্মিত |” 


আমরা শরীকৃফের বালা, পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলায় যথাক্রমে শীক্ফ্রে 


= ১ ) 
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বাংসলারসের আশ্রয় মাতা, পিতা ও বাৎসলাবতী গোপী ও গোপগণ, মধারসের আশ্রয় সধাবগ 
এবং মধুররসের আশ্রয় গোপসুন্দরীগণের, সর্বোপরি বজমুন্দরীগণ-শিরোমণি শীরাধারাণীর আকর্ষক 
মুরলী-মাধুরী মহাজনগণের বাণীর আয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব । 
বাংসলারসে মুরলী 
্ীজাননবৃনদাবলচ্পৃতে করি কর্ণপূর লিখেছেন-এবং নির্বালীক মুরলীকমুরলীব্র্ন 

কলগানগানবদাতেন বৈণবিকড়েন বৃজপুর প্রস্থীণাং বিস্ময়মাততান | আগতা চ তান্তসা স্মিধিম্ 

“হে কৃষ্য মাতৃকৃচচূচুকচূষণেহপি নালং ষদেতদধরোষ্ঠপুটং তবাসীও | 

তেনাদা তে কতিপয়েমু দিনেচ্ঘকম্মাং, কল্মাদ্‌ গুরোরধিগতঃ কলবেণুপাঠঃ | 

নির্মগ্রনং তব নয়ামি মুখসা তাত, বেণুং পুন্ললন বাদয় বাদয়েতি | 

উচ্্ধদা ব্বজনলীজনকোপকণ্ঠে, তং বাদক নথ তদা সরসীকরোতি ॥" (৭/৬১-৩২) 

বালাবয়সেই শীকৃষ্ঞ প্রিয় মুরলী-কাকলীতে কলগান অতি নিরবদাতাবে প্রকাশ করে 
বেণুবিদায় প্রবীণ হয়ে বজপুর রমণীগণকে বিস্মিত করে তুললেন | তাঁরা তাঁর নিকটে এসে 
বললেন-“হে কৃষ্ণ ! এই কদিন আগে তোমার এই অধরোষ্ঠপূট মাতৃত্তনের বোঁটা চূষণেও 
অসমর্থ ছিল, তার ছারা ভাজ কয়েকদিন মধ্যেই অকম্মা তুমি কোন গুরুর নিকট থেকে এমন 
অপূর্ব কলবেধুপাঠ শিক্ষা করলে ? হে বস ! হে ললন ! তোমার & মুখের বালাই যাই, আর 
একবার বেণুবাদন কর শুনি | তীর এরূপ বললে তিনি স্বীয় জনকজননীর নিকট বেণু বাজাতে 
বাজাতে বেণুকে সরস করে তুললেন |” গোচারণ আরম গোষ্ে যাবার আগে মাতা যশোমতির 
মুরলীঙানি শোনার বাসনা- 
“আমার শপতি লাগে, না বাইহ ধেনু জাগে, 
গরাণের পরাণ নীলমণি | 


তেমনি উত্তরগোষ্ঠে মুরলী শ্ুবণের আকাঙ্জা- 
“বিনাত্ত-ক্ৃতি-পালিরদা মূরলীনিস্বান-শুকষুষয়া, 
তু গ্রমুববর্ষিণী বিগত ণিতোৎকণ্ঠ প্রদোষোদয়ে | 
গেহাদস্সনমন্জনাও পূনরসৌ গেহং বিশস্তাকৃলা, | 
গোবিসাসা মুহবৃজেন্বগৃহিণী পহানমালোকতে |” (রঃ সিঃ-৩181৫8 ) 


“ম। ষশোদা জা মুরলী-নিনাদ শুবণ-মানসে কর্ণ বিন্যাস করেই আছেন-পৃদোষকালে fi 
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পুনরায় দিওণিত উধকণ্ঠাতরে ভুল খেকে দঘঘধার। মোচন করতে করতে গৃহ থেকে অঙ্গনে এবং 
অঙ্গন থেকে গৃহে প্রবেশ করে বাকুল ভাবে বারংবার গোবিন্দের পথ পানে দৃষ্টিপাত করছেন |” 
সধ্যরসে মুরলী- 

শ্রীমং রূপগোস্বামিপাদের বিদগ্ঘমাধবনাটকে দৃষ্ট হয়; শীকৃষ্য সধাগণের গঙ্গে গোচারণের 
নিমিত্ত বনে প্রবেশ করে মধুমঙ্গলের প্রতি বলচেন,-“সধে মধ্যঙ্কল ! ভবছিধানামাসত্তি- 
শংসিতির্বংশীগীতৈরানন্দয়ামি বৃন্দাটবীবাত্তবানিতাধরে বেণুং বিনাসাতি |” অর্থাং ‘হে সথে 
মধুমঙ্গল ! আমি বেণুবাদা করে তোমাদের সকলের বৃন্দাবনে আগমনসূচক বংশীধানি ছার৷ সকলকে 
আনন্দিত করছি-এই কথ| বলে অধৰে বেণু বিন্যাস করলেন |" বেণুনাদ শৃবণমাত্রেই শীবৃন্দাবনের 
স্থাবর-জন্গম যে বিপরীতধর্ম প্রাপ্ত হল তা৷ দেখে শীবলদের বলছেন- 

“ভাতস্তত্ততয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিনামাপেদিরে 

গ্রাবাণো দ্রবভাবসম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দবম্‌ | 

সবৈর্যাং বেপধুন৷ জহ্মুহরগা জাড্যাঢ্াতিং জন্ম৷ 

বংশীং চূম্বতি হস্ত যামুনতটীক্তীড়াক্টুম্বে হরৌ ॥” ( ১ম অঙ্ক ) 

“অহো কি আশ্চর্য ! ষমুনাতটবিহারী শীকৃষ্যের বংশীনাদ শুবণমাত্রেই নদীসমূহের জলরাণি 
ত্তম্িত হয়ে কাঠিনা প্রাপ্ত হল | প্রস্তর সমূহ দ্রবিত হয়ে মূদূতা ধারণ করল | স্থাবর সকল মুহমূহ 
কম্পিত হয়ে হ্থৈধ পরিত্যাগ করল এবং জঙ্গম সকল স্থাবরের ধর্ম প্রাপ্ত হল |” 

মধুমক্গল বলছেন-“কি আশ্চর্য ! কি আন্র্য !” 

“পউর-দরগলন্দচ্ছীরকন্পোলিণীহিং ণঅকুসুমলদাণং হস্ত সেঅরং কূণস্তী | 

পিবিঅ মহরবংশীনাঅপউমপূরং পৃফুরই গুরুম-সোক্ধথস্তিদা ধেণুপন্তী |” (8) 

অধ্থাং “ধেণুসকল বংশীনাদামূত গান করে গুরুতর সুখানুতবে ত্তত্তিত ভাবে অবস্থান 
করছে, এদের স্তন থেকে প্রচুরতর ক্ষীরধার| স্রাবিত হয়ে কূসুমলতা সকলকে সিঞ্চন করছে |” 

“ইতি কৃষ্ণং হত্তেন চালয়ন | তো পিঅবঅস্স ! কীস ণিভ্তরং গব্বাএসি ? 
এদাএ চে বেণুজাদিএ এস! উমাদিঘ| পইদী | এব উণ নিমিত্মেত্তং ক্ধু তৃমং |” 
শ্রীকৃষ্যের দিকে হত্তচালন করে মধ্মক্গল বল্পেন.-“ওহে প্রিয়বয়সা ! তুমি এত গর্বিত 
হচ্ছ কেন? বেণু জাতীরই এরূপ উন্যাদিক৷ শক্তি | এতে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র |” মহাজন 
বলেন- 
“আজু বনে আনন্দ-বাধাই | 
গাতিয়া বিনোদ খেলা, রাখাল হইলা তোলা, 
দূর বনে গেল সব গাই ॥ 
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ধেণু না দেখিয়া বনে, স্থকিত রাধালগণে, 
শীদাম সুদাম আদি সতে | 
কানাই কতিডে ভাই, খেলা! ভাঙ্গ যাবে নাই, 
আনিব গোধন বেণুরবে || 
সব ধেনু-নাম কৈয়া, অধৰে মুরলী লৈয়া, 
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে | 
শ্রনিয়। বেণুর রব, দায়-ধেনু বৎস সব, 
পৃচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব কৰি’, 
ন্নেহে গাতী শ্যাম অঙ্গ চাটে ॥ 
দেখি সব সখাগণ, আব! ভাবা ঘনে ঘন, 
প্রেমদাস কহে বাণী, কানাইর মুরলী স্তি, 
পন্ত পাখী পাইল চেতন ॥” 
কখনও শ্রীকৃষ্ণ বনশোভাদি দর্শনের নিমিত্ত সধাগণের নিকট থেকে অনাত্র গমন করলে 
বেণুধনিই তাদের শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের সূচনা করে দেয়- 
“সুহৃদে! ন হি যাত কাতরা, হরিমন্ে্মিতঃ সুতাং রবে; | 
কথয়মমমূমত বৈণবঃ ফনিদৃত: শিখরে বিনোতি নঃ |” (ভঃ রঃ দি: ৩/৩/৮৩) 
“আহে সুহৎগণ ! ভোমরা। কাতর হয়ে হরির জন্যেণে আর যমুনাতীরে যেওনা, 
বেণুনাদরূগ দৃত-শীকৃষ্ণ পর্বতশিখরে আছে বলে জামাদের সুখবিধান করল |” 


মধুররসে মুরলী 
বজের পরবীয় মধ্ররসের আশ্রয় বজমুন্দরীগণের পতি, কলার রসরাজমর্তি শীশ্ামুন্দরের 
ৃক্াররসময় বেণুর কার্য অতি বিশাল, বিগুল ও সর্বাধিক আকর্ষণময় | শ্রীশীরঘুনাথ দাস 
গোস্বামিপাদ তার বুজবিলাসত্তবে মুরলীর বন্দনা করেছেন- 
“নক্তংন্দিবং মধুরিপোরধরামৃতং যা। স্ফীত পিবতালমবাধমহো সূতাগা৷ | 
শীরাধিক৷-প্রথিতমানমপীহ দিবা-নাদৈরযো নয়তি তাং মূরলীং নমামি ॥ 
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দূ্ীতি্বহচাট্তিঃ সধিকুলেনালং বচোভজ্িভিঃ 
পাদান্তে গভীনৈ্বজেন্দতনয়েনাগি জুধালীগণৈ: | 
রাধায়াঃ সখি শকাতে দবয়িতুং যে! নৈব মানে৷ যয়া 
ফুৎকৃতোব নিরসাতে সুকৃতিনীং বংশীং সধীং তাং নুমঃ ॥” (৪৮-৪৯) 
“আহে| ! যিনি অহর্নিশি অবাধে শীকৃষ্ধের অধরামূত পান করে নিরতিশয় পরিপৃষ্ঠ হচ্ছেন, 
যিনি মধুর-রবছারা শীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করছেন, সেই পরমসৌতাগাবতী মুরলীকে 
নিয়ত প্রণাম করি | 
বৃন্দাদি দৃতীগণ বহুবিধ চাট্বাকাঘরা, মধুমক্রলাদি সধাগণ বিবিধ বাকাভ্গীঘারা স্বয়ং 
বরজেন্মনন্দন শীচরণপ্রাস্তে গতনাদিছারা, সধীগণ রোষ-বিভীষিকাময় বাকাছারাও যার গ্রশমনে সমর্থ 
হন না, সেই শীরাধার দুর্জয়মান যার ফ্ৎকারমাত্রেই অপসারিত হয়ে থাকে, সেই গরম 
সৌভাগাশালিনী বংশী সধীকে আমি প্রণাম করি 1” 
ূর্বরাগদশায় বংশী- 
“কেন বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কুলে | কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন | বাশীর শবর্দে মো আউলাইলো। রন্ধন ॥ 
কেন! বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন৷ | দাসী হত তার পাএ নিণিবৌ আপনা ॥ 
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে | তার পাএ বড়ায়ি মৌ কৈলে কোন দোষে ॥ 
আর ঝরএ মোর নয়নের পানী | বাশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলু পরাণী ॥ 
আকুল করিতে কিবা আন্মার মন | বাজাএ সুসর বাশী নন্দের নন্দন || 
পাখি মহৌ। তার ঠাই উডী পড়ি’ জীও | মেদিনী বিদার দেউ পসির্ম। লুকাও ॥ 
বন পোড়ে আগে বড়ায়ি জগজনে জানী | মোর মন পোড়ে ফেক ব্্তারের গনী ॥ 
আস্তর সুধাএ মোর কান্ত-অভিলাসে | বাসলী শিরে বন্দি’ গাইল চণ্ডীদাসে ॥” 
বিদ্বমাধবনাটকে শরীমং রূপগোষ্বামিপাদ শবীরাধারাণীর পূর্বরাগে মুরলী-মাধূরীর আস্বাদন 
বর্ণন। করেছেন_ 
শীরাধা- “নাদ; কদস্ববিটগপান্তরতো। বিসর্পন, 
কে নাম কর্ণপদবীমবিশম্ন জানে | 
হা হা কুলীনগৃহিণীগণগ্হনণীয়াং, 
 মরনাদা কামগ্রি দশাং সখি ল্তিজম্মি ?” 
শরীললিত৷- হলা এসে মুরলীরও |. . . 
শীরাধ৷-  জজডঃ কম্পসম্পাীন্তাদনো। নির্স্বরং | 


মধুররসে মুরলী | 


তাপণোহমুষ্মতাধারঃ কো বায়ং মুরলীরবঃ ? 
ইত্বুদেগং নাটয়ম্তী | 
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হল| ! নাহং মুরলীণাঅস্স অণহিণা, তা অলং বিপ্পলয়্রেণ ফুড়ং এসো কেণ বি 


মহাণাত্ররেণ কোবি মোহণমান্তো পঢ়ীত্রদি ॥” 


শীল যদুনন্দনঠাকুর এই অংশের অতি পূর্ব পদ্যানুবাদ করেছেন, আমরা তার কথাতেই 


এর অধাশ্বাদন করব | 


“কামের বন হৈতে কিবা শব্দ আচন্বিতে 
আসিয়া পশিল মোর কাণে । 
অমৃত নিছিয়৷ ফেলি কি মাধুষা পদাবলী 
কি জানি কেমন করে প্রাণে ॥ 
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে । 
হা হা কুলাঙ্না মন গুহিবারে ধৈরযধল 


মুরলীর নহে এই রীতে ॥ 
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কোন সুনাগর সেই, মোহমন্ত্র গড়ে যেই 
হরিতে আমার ধৈর্যা যত | 

দেখিয়া এসব রীত চমক লাগিল চিত 
দাস যদুনন্দনের মত ॥” 


অতঃপর একদিন শীমতী সখীগঙ্গে যমুনার জল আহরণে গিয়ে কদমতরুমূলে বংশীবাদন- 


রত শামসুন্দরকে দেখে বল্লেন- 
“সজনি ! ও কে নাগর তরমূলে | 
এতদিন নাহি ভানি লোকমুখে নাহি শুনি 
হেন জন আছয়ে গোকুলে | 
মুরলীর আলাপনে গবন রৃহিয়া ভনে 
যমুনায় বহয়ে উজান | 
না চলে রবির বুধ বাজী নাহি পায় গথ 
দরবয়ে দাক পাষাণ ॥ 
শুনিয়া মূরলী ধুনি ধান ছাড়ে যত মুনি 
জগ তপ কিছুই না তায় । 
তৃণ মুখে ধেনু যত উদ্ধমুখ অবিরত 
বংসগণে দুগ্ধ নাহি ধায় | 
ময়ূর পাখের চূড়া মালতীর মালে বেড়া 
তুমর গুঞজরে চারিগাশে | 
বারেক দেখিলে তায়, কুল শীল সব যায় 
চিত নাহি বহে গৃহবাসে ॥ 
বজরাজননান অনন্ত জীবনধন 
‘নাম তার সুন্দর কানাই | 
তাহার আঁখির ঠারে এ দেশে তাহার ডৰে 
ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥” 
ওদিকে যমুনার কুল আলো৷ করা শ্রীরাধারাণীর রূপ দর্শনে শ্যামসুন্দরের তাবোদয়- 
“শ্বেদ্াপলাবিত-পাণিপঢমুকুল-পৃক্রাস্তকম্পোদয়াদ্‌- 
বিশ্রস্তামবিজানতে৷ মুরলিকাং পাদারবিন্দোগরি | 
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ডীয়াৎ কংসরিপোস্িতঙ্বগৃষঃ শূনোদয়া ফুৎকৃতি; |" ( পদ্যাবলী ১৫৭) 
“সখীগরণমধো শীরাধারাণীকে দেখে শীগোবিন্দের চিত্ত অধীর | তীর শীঅঙ্গ হে, তত, 
কম্পাদি সান্তিক বিকারে পরিবাপ্ত | কম্পোদয়ে তীর শ্েদাক্ত হত্তকমলমুকূল থেকে মুরলী 
স্বলিত হয়ে পাদপদ্মোপরি পতিত হয়েছে | লীলাময়ের চিত্ত রাধামধুরিমায় এমনি বিমুগ্ধ যে, 
তিনি ত| জানতেও পারেন নাই | তীর বংশীবাদন স্থগিত হয়নি, তিনি তেমনি ত্রিতক্গিমঠামে 
শূনো অঙ্গুলি চালন করতে করতে শূনোই ফুৎকার দিতেছেন | কংসরিপুর সেই শূনো ফুতকৃতি 
জয়যুক্ত হোন |” 
গৃহে এসে শীরাধারাণী সধীর প্রতি বললেন- 
“সধি ! মম নিয়তিহতায়া, তদ্র্শনভাগ্ামস্ত বা মা বা। 
পুনরপি সা৷ বেণুনাদো, যদি কর্ণপথে পতেত্তদেবালমূ |” ( পালাবলী-১৮০ ) 
‘লখি ! আমি হতভাগিনী, আমার কৃষ্তরশনে তাগা ধাক বা না থাক, পুনরায় যদি সেই 
বেণুনাদ আমার কর্ণপথ গোচর হয় তবেই যথেষ্ট |" 
“গতং কুলবধূরৃতং বিদিতমেব তত্তরচন্তধাপি তরলাশয়ে ন বিরতাসি কো দুর্গ; ? 
করোমি সখি ! কিং শৃতে দনুজবৈরিবংশীরবে মনাগপি মনো ন মে দুমুখি ! বৈর্যামালন্বতে |” 
(& ১৮৩) 
“সখী বলছেন, হে চঞ্চলচিত্তে ! তোমার ক্লবধূরত গিয়েছে, তুমি সে সকল বিদিত 
আছ, তথাপি সেই বেণুনাদ শুবণে ক্ষান্ত হচ্ছ ন! এ তোমার কি দুরাগৃহ ?' শ্রীমতী বলছেন, হে 
সুমুধি ! কি করব বল. দনূজদমন শীকৃষ্ধের বংশীরব সল্মাত্রকর্ণকৃহরে প্রবেশ করলে আমার মন 
কিঞিনমান্রও ধৈর্যধারণ করতে পারে না |” সখী শরীমতীকে বংশীষ্ঝনি শ্ববণে বিরত করার জনা 
বুঝাচ্ছেন-“্রাধে ! দুজন কুটবাকো তোমার সমালোচনা করে, তোমার কূল অতি নির্মল, 
শীকৃষ্যের চিত্তও নির্দয়, যেখানে মূরলীরব শোনা যায় সেই যমুনাও অতিশয় দূরবর্তী-তথাপি মুরলী 
শোনার জনা তোমার এই দুরাগ্রহ কেন ? সীর কথা শৃবণ করে শ্রীমতী বলছেন - 
“সতাং জন্পসি দুঃসহা; ধলগিরঃ সতাং কূলং নির্মলং 
সতাং নিষ্ষকণোহপায়ং সহচরঃ সতাং সুদূরে সরিং | 
তংগর্বং সখি ! বিম্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিধির্জায়তে 
চেদুন্মাদমুকুন্দ-মঞ্জ-মুরলী-নিস্বান-রাগোদগতিঃ |” ( & ১৮৫) 
এহে সখি ! সতা বলছ দুষ্টজনের বাকাসকল অতি দুঃসহ, আমার কুলও অতি নির্মল এও 
সত. শীৰৃষ্ যে নির্দয়-সেও সতা, যমুনা নদীও যে সুদুরবর্তি-তাও সত্য: কিন্ত সধি ! অকম্মাং 


| 
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সকলই আমি তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হয়ে মাই |” শ্রীমতীর বাকা পুবণে কোন সখী বলছেন, ‘সখি 
রাধে ! এত সব জেনে শ্তনেও এ মহা অনর্থকারী মুরলীনাদ শববণ কর কেন ? শোন বলি- 
“গন্তবা। তে মনি যমুনা বর্তৃতে চেত্তদানীং, 
কৃঞ্ং মা গাঃ সহজসরলে ! বাঞ্জুলং মদচোতি; | 
গচ্ছেত্তত্রাপাহহ যদি ৰা মা৷ মুরারেকদারে, 
কৃত্রাগোক৷ রহদি মুরলীনাদমাকর্ণয়েধাঃ ॥” ( &-৩০৬) 

“সখি ! তুমি স্বভাৱত: সরলা! | যদি যমুনায় গমন করবে এ তোমার মনে থাকে, তবে 
যেন অশোককুঞজে যেও না | হে উদারম্বভাবে ! যদি বা অশোককুঞ্জে যাও তবে যেন নির্জন 
প্রদেশে একাকী মুরারীর মুরলীনাদ শ্রবণ কখনই করে| না ।” 

শ্রীমতী সধীর কথানুরূপ সংকল্প নিয়েই বারি আনয়নজনা যমুনায় গিয়েছেন | সখী তীকে 
সাবধান করে দিচ্ছেন- 

“তরলে ! ন কুরু বিলমবং, কুন্তং সংভূতা মন্দিরং যাহি। 
যাবন্ন মোহমন্ত্রৎ, শংসতি কংসছিযো বংশী |” (& ৩০৭) 
“হে তরলে ! বিলম্ব করে৷ না, কলসীপূর্ণ করে গৃহে গমন কর, যে পর্যন্ত কংসারি 
শীকূষ্ণের বংশী মোহনমন্ত্র পাঠ ন। করে |” সথীর কথা বণ করে শ্রীমতী জল নেওয়ার জনা 
কলসীহত্তে যেমনি যমুনার জলে অবতরণ করেছেন, অমনি মোহনসুরে মুরলী বেজে উঠল ! 
শ্রীমতী শ্যাম দর্শন লালায় যেমনি কলসীতে জল ভরতে যাচ্ছেন তেমনি দেখছেন যমুনার জলের 
ভিতর বংশীহত্তে শামসুন্দর বিরাজ করছেন | শূনা কলী নিয়ে গৃহে ফিরে চলেছেন জল 
নেওয়া আর হল ন! | সখীকে বলছেন- 
| “একা বৃত্ত কাঁধে করি যমুনাতে জল তরি 
জলের ভিতরে শ্যামরায় | 

ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে 
গুন কামু জলেতে মিলায় ॥ 

অনেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হবি 
ধীরে ধীরে কর বাড়াইনূ | 

কর বাড়াইয়| চাই আর না দেখিতে পাই 
আকুল হৈয়া জলেতে ডুবিনু ॥ 
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শ্যাম ছিল তমালের ডালে ॥” 
শ্যামের কথা সতত চিন্তা করতে করতে শ্রীমতী একদা স্বপ্নে তাকে দেখেছেন | 
প্রাক্ষের নযাযই স্বগানুতৰ সুষ্পষ্ট | শামকে শ্তনিয় শুনিয়ে তীর মুরলীর পৃতাব বর্ণনা করছেন- 
“ওহে বন্ধু ! আর কি বলিব তোরে । 


আগনা খাইয়া পিরিতি করিলু 
বুছিতে নারিনু ঘরে ॥ 

কাম সাগরে কামনা করিয়া 
সাধিব মনের সাধা | 

আপনি হইব মন্দের নন্দন 
তোমারে করিব রাধা ॥ 

পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব 
বুহিৰ কদস্বতলে | 

রত হইয়া মুরলী পৃরিব 
যখন যাইবা জলে ॥ 

মূরছা৷ হইয়া গড়িয়া রহিবা 
সহজে কুলের বালা । 

জ্ঞান দাস বলে- বুঝিবে তখন 
পিরীতি বিষম ভালা ॥” 


রাসলীলায় বুজসুন্দরীগণের প্রতি বংশীর আকর্ষণ আমরা লীলামাধুরী বর্ণনায় যখাসন্তব 
. সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি | মানে মুরলীর তৃমিকা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি | মুরলী্বরে 
মান যথা - 
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রাধা চন্দরা- বলিত বিমল-মুখী 
গাওয়ে গীত পরবন্ধে | 

শুনি ধনী রাই (রাখে ভেল গরগর 
থর থর কম্পিত অন্ত | 

'চন্দ্াবলী' বলি বংশী বাজাওত 
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ ॥ 

এত কহি মানে মলিন তেল বিধুমুখী 
ঢরটর অরুণ নয়ান | 

কহত্হি চপল- চরিত সঞে পিরীতি 
আজু হোয়ল সমাধান ॥ 

বাইক নিরস বচন ভুনি এক সখী 
মন মাহী দুখ চয় পাই। 

কানুক নিয়ড়ে কহিতে সব বিবরণ 
উদ্ধব সন্ধে চলি যাই | 


শুন শুন নিলজ কান | কৈছন মুরলীক গান ॥ 
‘চন্দ্ৰাৱলী’ বলি গীত । এ কিয়ে চপল চরিত ॥ 
শুনি ধনী কয়লহি মান | কো করবি সমাধান ॥ 
শুনি হরি চমকিত তেল | মো৷ সখী সক্ে চলি গেল ॥ 
নাগর হেরইতে রাই | অধিক রোখ নিরমাই ॥ 
সমুখে যুড়িয়া দুই হাত | নাগর কহে মৃদু বাত | 
হাম করু তুয়া গুণগান | না বুঝি করসি তুই মান | 
কাহে ভেলি অরুণ নয়ান | উদ্বৰ দাস গুণ গান ॥ 


করষোড়ি কানু কয়ল কত কাকূতি 


শল | 


লস 
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ধাই ধয়ল ধনী কোর | 
হেরইতে দৃহক বদন দুহ চর চর 
দুইক গলয়ে দিঠি লোর | 
ধৈর্য ধরি দু দুই মুখ চুই 
গদ গদ মধুরিম ভাষ | 
চামর বীজন করতহি সখীগণ 
হেত উদ্ধৰ দাস |” 
শীমৎ রগগোস্বামিপাদ বলেন- 


উদ্দীপনানাং সর্বেষাং মধো প্রবরমীর্যাতে 1” (উঃ শীঃ) 

“নিখিল উদ্দীপনবিভাবসমূহের মধো শ্রীকৃষ্কের বদনচন্দু-বিগলিত যুরলীরবামূতই 
সর্বশেষ্ঠ |" এনা মুরলীনাদ মানিনী শরীরাধার মান নিরসনের সবশেষ উপায় । শরীরাধা মানিনী 
হয়েছেন, কোন সখী শ্রীমতীর নিকট বলছেন_ 

“যদি রোষং ন হি মুঞ্চসি, ন মুঞ্চ মম দেবি নাত্র নিরব: | 
ফুধকৃতিবিধৃতমানঃ, স তবতু বিজয়ী হবেরেণুঃ ॥" 

‘হে দেবি ! যদি তুমি রোষ পরিত্যাগ না করবে ন! কর, এতে আমার কোন আগ্রহ 
নেই, ফুণকার ঘরা মান দুর হলে শবীরির বেণুই জয়ী হবেন !' শীরাধারাণীরও এই বিষয়টি মর্মে 
মর্মে অনুভূত একদা সীতা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পটা দর্শনে রোষভরে শরীরাধরাণীকে মান শিক্ষা 
দিয়েছিলেন | ওদিকে শ্রীকৃষ্ণ বনে গিয়ে শ্বীমতীর মান নিরসনের নিমিত্ত বেণুতে ফুৎকার 
দিতেছেন | তখন শ্রীমতী ললিতার প্রতি বলছেন- 

“মানস্োপাধায়ি, গুদীদ সখি ! কুদ্ধি মে ্রতিন্দম্‌ । 
অসরমূাটনমন্ত্রং সিচ্ধো বেণুর্বনে গঠতি |” 

“্য়ি মানের উগাধায়ি ললিতে ! সি আমার প্রতি প্রসন্ন হও আমার কর্ণদ্কে 
আচ্ছাদন কর ; নচেও তোমার শিক্ষা দেওয়া মান আমি রক্ষা করতে পারব না | এঁষে বনে 
সিদ্ধবেণু উচ্চাটনমন্ত্র পাঠ করছে |” *** 
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আক্ষেপানুরাগ্গে মুরলী 
শীরাধারাণীর উক্তি 
“মুরলি রে ! মিনতি করিয়ে বারে বার | 
শ্যামের অধরে নৈয়া বাধ! রাধ৷ নাম লৈয়া 
তুমি মেনে না বাজিও আর | 
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক 
গুরুজনা করে অপযশ । 
ধল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপণা 
তুমি কেন হও তার বশ | 
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিলাম ঘরে 
নিঝরে ঝরয়ে দু'নয়ান | 
পহিলে বাজিলে যবে কুল শীল গেল তবে 
অবশেষ আছে মোর প্রাণ | 
যে বাজিলে সেই ভাল ইথেই সকলি গেল 
তোরে আমি কহিনু নিশ্চয় | 
এ উদ্ধবদাস তণে যে বাণীর গান স্তনে 
সে-জন তেজয়ে কল-ভয় | 


হারে সধি ! কি দারুণ বাশী | যাচিয়। যৌবন দিয়া হনু শ্ামের দাসী || 
জন্তরে অসার বাশি বাহিরে সরল | পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল | 
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ | ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঙ ॥ 
দিজ্ত চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে | সকলের মূল কালা তারে না পারিবে |” 


“মুরলীর স্বরে বহিবে কি ঘরে 
গোকুল যুবতীগ্রণে | 

মা বাহির হইবে 
মা চাৰে কুলের পানে ॥ 


শা 
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যমুনা পবন থকিত-গমন 
ভূবন মোহিত গানে | 
আনদ্দ-উদয় বধূ সুধাময় 
ভেদিয়। অন্তর টানে | { 
মরমের দ্রালা জীয়ে কি অবলা 
ছানয়ে মদন বাণে | 
কুলবর্তী-ুল করে নিরমূল | 
নিষেধ নাহিক মানে | 1 
চণ্ডীদাস ভণে বাখিও মরমে 
কি মোহিনী কাল! জানে | ৷ 


“বিষম বাণীর কথা কহনে না যায় | ডাক দিয়া কৃলবতী বাহির করয় | 
কেশে ধরি লৈয়া যায় শামের নিকটে | পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥ 
সতী ভূলে নিজ পতি মুনি ভূলে মৌন | স্তনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ | 
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা | কহে চত্তীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ 
কি কহব রে সধি.! ইহ দুখ ওর | বাশী-নিশাস গরলে তনু ভোর || 
হঠ সঞ্জে পৈঠয়ে খুবণক মাঝ | তৈধনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥ 
বিপুল পুলক পরিগ্রয়ে দেহ | নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ | 
গুরুভন সম্ধহি তাব-তরক্্র | যতনহি বসনে ঝাপি সব অঙ্গ | 
লহ লছ চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ | দৈবে সে বিহি জাজু রাখল রাজ | 
তনু মন বিবশ ধসয়ে নীবি-বন্ধ | কি কহব বিদ্যাপতি রহ ধন্ধ |” 


মুরলীশিক্ষা 


“মাধব মুরলী শিখাওবি মোয় | 

কোন বদ্ধের স্বরে মৃত তরু মৃঞ্জরে 
ফল ফুল বিকশিত হোয় | 

কোন বৃদ্ধের স্বরে ধবলী শ্যামলী ফিরে 


মযুর ময়ূরী আসি নাচে । 


শ্বীরাধারাণীর উক্তি 


190 [ মাধূর্যতত্তববিজ্ঞাম 


৮ শি শ্্্র 
কোন বন্ধের স্বরে পুলকিত কলেবরে 
হরিণ হৰিণী আইসে কাছে | 
কোন রন্ধের স্বরে যমুনা উজান ধরে 
বি দাঁড়াইএা গুনে গান | 
পৰন গমন ছাড়ি ঘুবণ অঞ্জলি তরি 
অধর অমৃত করে পান | 
কি শুনি যুবতী সতী ছাড়এ আপন গতি 
তোমার পরশ-রস আশে | 
দীনবন্ধু দাস বলে গড়িঞা চরণ-তলে 
শিখাইঞা পূর অভিলাষে ॥ 
শীকৃফ্যের উত্তি- 


সুন্দরি ! তেজহ নাগরী-সাজে | 

নাগর শাম- বরণ বিনু মোহন- 
মধুর মূরলী নাহি বাজে॥ 

মৃগমদ লেপি সকল তনু ঝাঁপহ 


তুই নিজ নাম যতন করি ভাবহ 


পীত বসন পরি বিভন্ন রিম করি 
মুরলী ধরহ দু'টি হাথে ॥ 

মুধ-রম দেই অধর করি আরদ 
গ্রাণবায় দেহ বৃদ্ধে | 

দীনবন্ধু তণ মুরলী আলাপন 


হোয়ত বহ পরবন্ধে ॥ 
শ্রীরাধারাণীর উক্তি 
অলক৷ তিলক দিএ! পীত বাম পরাইঞা 
চূড়াটি বান্ধিয়া দেহ মাথে | 


সস শপ 


চি তাগাতাকতসা তালতলা শা" 
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কন্তুরী লেপিয়া মোর বরণ করহ কাল 


মোহন মুরলী দেহ হাথে ॥ 

শুনিএ বাইর বাণী বিদগ্ধ শিরোমণি 
বসন ভূষণ প্রাইঞ | 

চান্দ-মুখ হেরি তেরি অধর চুম্বন কৰি 
রদভরে উলদিত হিয়া ॥ 

ভাবে পৰ গদ গর ছান্দাইয়া দুটি পদ 
মোহন মুরলী দিল হাথে | 

ব্রিভ্স-ভঙ্গিম করি দু অ হেলাহেলি 
মুরলী বাজাএ একসাথে ॥ 

বদনে বদন লাগে হিয়াএ মদন জাগে 
মুরলী বাজায় রাই কানু ॥” 


মুরলী-হরণ-লীলা-মাধরী 
পুষ্পালঙ্কার রচনা করে তাকে উপহার দিবার জনা তীর নিকটে এসেছেন | শ্রীমতী উচ্চডালের 
কুসুম-চয়ন করছেন | তীর বাইমূল দর্শনে শাম বিহ্বল! শ্যাম কৃদুমালক্কার অর্পণ করতে চাইলে 
শ্রীমতী আঁচল পেতে তা গ্রহণ করলেন । স্বীমতীর যাধূর্ধদর্নে বিমোহিত শ্যাম কুসুমালঙ্কারের 
সন্ধে তাঁর বাশীটিও শীমতীর অঞ্চলে দিয়ে ফেলেছেন | তীর কোন রূপ অনুসন্ধান নাই | বংশী 
প্রাপ্ত হয়ে শ্রীমতী তা গোপনে বিশাধার নিকট পুদান করলেন | মূরলী গোপন করে শ্রীমতী 
সধীগণসজ্গে নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করলেন | শ্যামনাগর কিঞ্চিৎ সুস্থির হয়ে বুঝতে পারলেন তাঁর 
কাছে বংশী নাই | তিনি লক্ভিত হয়ে শীমতীর বদনপানে চাইলেন | তখন শ্রীমতী এমন ভঙ্গীতে 
সধীসমাজে গমন করলেন যে নাগর ভার গমনভক্গী দেখেই বুঝতে পারলেন মূরলী হরণ 
শ্রীমতীরই কাজ | 
“ইন্রিত বুঝিয়া নাগর আসিয়া 
ধৰিল রাইএর করে । 
সে সব আটগ সাপট দেখিয়া 
রাধিকা ডরলি ডবে ॥ 
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ভয়ে তীত৷ বালা গেল সব কলা 
মুখে না নিঃসরে রা | 
হিয়া দুলু দুলু চাহে চুল চুল 
আউলাইল সব গা । 
হেরিয়৷ লক্ষণ নাগর তখন 
ধনীরে ধরল চোর | 
মাগয়ে মুরলী উকটে কাঁচুলি 
মদনে হইয়া ভোর ॥ 
ধনী কহে কান কর অবধান 
ললিতা লইল বাঁশী । 
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল 
রমণী করয়ে হাসি ॥ 
রাইয়ের বচনে চলিল৷ তখনে 
মদনমোহন রায় | 
ললিত জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া 
মুরলি বিশাখা ঠায় ॥ 
ললিত! বচন নিয়া তখন 
বিশাধ। সাটোপে বলে । 
তোমার মুরলী দেখিম এ বেলি 
চম্পকলতার কোলে ॥ 
শনিয়৷ বচন তরাসে তখন 
কহয়ে চম্পকলত৷ । 
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলী রাখিয়া 
ইন্দুলেখা গেল কোথা | 
চিত্রা চমকিত৷ চলিলা তুরিতা 
দেখিয়া এসব বঙ্গ । 
বু্গদেবী পাশে বসিল৷ ত্রাসে 
মুদেবী তাহার সন্ধ |” 


শামসূন্দর সকলের নিকট বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন | ঠিক যেন একটি নীল 
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মরাল স্বর্ণ-কমলিনীগণের মাধুধাস্থাদন করে বেড়াচ্ছে | অতঃপর সব সখীগণ যুক্তি করে একটি 
মাধবী লতার মূলে বললেন | মুরলীর নিমিত্ত শামকে অতিশয় উদ্ধিগু দেখে ললিতা বলছেন 


“হাসিয়া ললিতা কুষি কহে কথা 
স্তন হে নাগররাজ | 

তরল বাশের স্তধান কাঠ তে 
তাহাতে কাহার কাজ ॥ 

ফোরা কাঠিথানা কি তার বাধান 
কহিতে না বাস লাভ | 

মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে 
যদি বা ধাকয়ে কাজ ॥ 

তাহার বচন ্তনিয়া তখন 
কহয়ে শেখর রায় | 

স্তনহ নাগর না হও কাতর 

নাগর স্বয়ং বহ চেষ্টা করেও ম্রলীর অনুসন্ধান করতে লা পেরে অতি কাতর প্রাণে 
শ্রীমতীর নিকট অনুনয় করতে লাগলেন- 


“এ ধনি সুন্দরি কি কহব তোয় | দেহ মুরলী ধনি রাধহ মোয় | 
যতদিন ভীয়ব নাগর কান | ততদিন গাওব তৃহারি নাম | 
জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম | গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম || 
সো গুণময় বাঁশী কাহে লাগি গেল | হা হা হত বিধি এত দুধ দেল | 
হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ | শশিমুখি হৃদয়ে উঠয়ে ঘন কাপ | 
ধাধসে ধরি ধনি নাগরপাণি | ইঙ্গিতে শেখর বাঁশি দিল আনি | 


পাইয়া বাঁশী নাগর হাসি বসিলা সভার পাশে | 
সকল বাল! চাদের মাল৷ মুচকি মুচকি হাসে ॥ 
বনদেবতি আসিয়া তথি মনে কৈল অনুমান | 
বদন সুধা দেখিয়া ভূধা করাইল মধুপান || 
হইয়া শীতল কামে বিকল রাধা কানুর মন | 
মদন কলা পঢ়এ বালা পাইয়া বিরল বন | 
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চতুর সখী দোহারে রাধি কেলিবিলাসের ঘরে | 
ছলনা করি আইলা সরি ফুল গাথিবার তরে ॥ 
ভর যুবতী নাগৰী তথি নাগন করি কোরে | 
মদন দুখী শেখর সুখী তিতিল আখির লোৰে | 

নাগর নাগরি কেলিবিলাস | হেরইতে মনমথে লাগিল তরাস 
বিনোদিনী চূম্বই নাগর বয়ান | মদনমহোদধি ভরি পাঁচবান 
উনমত মনমথ গেল সব লাজ | নূপুর কিঙ্কিণী কৰ্ণ বাজ 
বিলসই মাধব মাধবী মাথে | অধণ্ড পীধুযরস না৷ গড়য়ে বাদে 
শ্মভল পূরল দুইজন গায় | বীজন বীজয়ে শেখর রায় |" 
সসধী শীশীরাধামাধবের প্রতিটি লীলাতেই এইরগ মুরলীর অতি চমৎকার, অতি সরস ও 
সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে | পাঠক পাঠিকাগণ শীশ্বীগোস্বামিপাদগণের লীলাগ্ন্থে এবং 
মহাজনপদাবলীতে তা আদ্বাদন করবেন | গ্রহ্বিস্তার ভয়ে আমরা আর এবিযয়ে অধিক অগ্রসর 
হলাম ন | 


(8) ক্ূপমাধুরী 

“অমমানোর্-রপর্থী-বিষ্মাপিত-চরাচর১” “শ্রীকৃষ্ণ অসামানা-রপযাযুর্মে স্থাবর-জন্তমাতযুক 
বিশ্বের বিস্ময়েপাদক |” বিশ্বের নরনারীর দেহ পাঞ্চভৌতিক, নশ্বর এবং ক্ষণে ক্ষণে 
পরিণামগ্রাপ্ত | যৌবনকালে দেহে ষেটুকু গৌন্দর্য থাকে, সেও ক্ষণিক স্ব্পকালমাত্র স্থায়ী | 
“ছিত্রীদিনানোৰ যৌবনমিদমূ” অর্থাৎ যৌবন দু'তিন দিনমাতর স্থায়ী | দেবগণ অমৃতপানে অমন 
লাভ করেছেন, তীদের যৌবন স্থির বলা হয়, কিন্ত বৃদ্ধার একদিনে সেও নাশ প্রাপ্ত হয় এবং দে 


দেহও প্রাকৃত | তগবছিগ্রহ সবই অগ্রাকৃত এবং সচ্চিদানন্দময় | সব ভগবধ্ত্বরূগই . 


নিতাকিশোর | অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সব ্বরূপেরই সৌন্দর্য একভাবে বিদামান 

এবং সেই সব রূপ দেব, মানব, ধষি, মুনি সকলের চিত্তাকর্ষক | কিন্ত বেন্ন্দন শ্রীকৃষের 

রূপমাধুরীর তুলনা কুত্রাপি নাই | শ্রীমৎ রূগগোস্থামিপাদ চরাচর-বিদ্মাপনকারী অসমোর্ শীকৃষের 
রূপের দৃষ্টান্তে শ্ীমভাগৰতের গ্রোক উদ্ধৃত করেছেন- 

“যন্য্তলীলোগয়িকং স্বযোগ,-মায়াবলং দর্শযবত৷ গৃহীতম্‌। 

বিষ্মাপনং স্বসা চ সৌতগর্থে পরং পদং ভূষণভূণান্রমূ ॥”( ভাঃ ৩1২।১২) 

শ্রীকৃষ্ণের রপমু্ শ্রমাপৃত্‌ শী সনাতনগোস্বামিপাদের নিকট এই শ্রোকটি পাঠ 

করে এর যে অপূর্ব অর্ধ প্রবা করেছেন, আমরা তাই উল্লেখ করে বাামাধূ্ আহ্বান করব- 


“কুষ্টের মধুর কপ শ্রন সনাতন | 
রি এককণ, ডুবায় সব্পভূবন, 
সরুপ্পাণী করে শ্রাকষণ | 
যোগমায়া চিচ্চন্তি, বিশ্তদ্ধ সন্তু পরিণতি, 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে | 
এই রূপ রতন, উন্তগণের গৃঢ়ধন, 
রূপ দেখি আপনার, কৃম্ের তয় চমৎকার, 
ব্বসৌভাগা যার নাম, লৌন্দর্যাদি ৪ণগ্রাম, 
এই রূপ তার নিতাধাম || 
ভূষণের ভূষণ অন, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ, 
তার উপর ভৃধনু-নত্তুন | 
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন | 
কোটি বৃদ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহ৷ যে স্বরূপগণ, 
তা সভার বলে হরে মন | 
আকষ যে সেই লক্ষ্মীগণ | 
চটি গোপীর মনোরথে, মন্যধের মল মথে, 
নাম ধৰে মদনমোহন | 
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দপ, 
রাস করে লৈয়| গোপীগণ | 
নিজ সম সধাসজে, গোগণ চারণরজে, 
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার | 
যার বেণুধৃনি শনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, 
পুলক কম্প বহে অশৃধার ॥ 
মুকতাহার বকপাতি, ইন্ধন পিষ্ৃতধি, 
পীতাম্বর বিজ্রী সঞ্চার |. 
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কৃষ্য নব জলধর, জগৎ শস্য উপর, 
বরিময়ে লীলামৃতধার ॥ 

মাধুর্য তগৰত্া-সার, বুজে কৈল পরচার, 
তাহা শতক বাসের নন্দন | 

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে, 


যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ |” ( চে? চঃ মধা ২১শ গরিঃ) 
শরীকৃষ্ঝরূপ নিতানবোল্লাসময়, প্রবাহের জলের নায় ক্ষণে ক্ষণে মৃতন | তাই নিজের 
রূপে তিনি নিজেও বিমোহিত হয়ে থাকেন | অনা দুষ্টা যে সেই রূপের পাথারে ভেসে যাবে, 
তাতে আর আশ্চর্য কি আছে ! চক্ষু সেই বূগকে দেখতে পারে না, স্বয়ংগ্রকাশ সেই বূপই 
প্রেমিকের অনুরাগরঞ্জিত নয়নের সমক্ষে স্বয়ং উদিত হয়ে থাকেন | তখন প্রেমিক বুঝতে পারেন 
_সেই রূপের তুলনা কুত্রাপি নাই | কবিগণ নবজলধর, ইন্দ্নীলমণি, নীলকমল, দলিত অঞ্জন 
ইতাদি কত বস্তুর সঙ্গেই না সেরূপের তুলনা করেছেন, কিন্তু প্রেমিক অনূতবী বলেন-গরাকৃত 
কোমবত্তর সঙ্গেই সেরূপের তুলনা হয় না, তার তুলন| তিনি নিজে | প্রাপঞ্চিক কোন বস্তুর সক্রে 
কি সেই অপ্রাপঞ্চিক সচ্চিদানন্দঘন রূপমাধুরীর উপমা সম্ভব ? পাক্তরূপ দেখতে দেখতে বিতুষা 
আসে, শীকৃষ্তরূপে নিতানবীন আকাউজজ জাগায় | যে শ্রীমভাগবত শীক্ষ্যরপমাধুরী বর্ণনার অন্ষয়- 
উৎস: শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের নিকট সেই তাগবতের দুই তিনটি যোক পাঠ 
করে স্বয়ং তার অপূর্ব অথস্বাদন করেছেন | শীমন্মহাগৃতূর আবেগময়ী উক্তি এবং শীল কৃষ্যদাস 
কবিরাজ গোস্কামিপাদের মধুশাবী লেখনী এতে যেন শরীকৃষ্ক-রূপমাধূর্ষটি মূর্তিমান্‌ হয়ে 
উঠেছে || আমরা এই রূপমাধূর্য বর্ণনায় তা আঙ্কাদনের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে 
উল্লেখ করছি- 
“কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্রোক পড়ে প্রেমাবেশে, 
প্রেমে সনাতনের হাতে ধরি | 
গোপীভাগা কৃষ্ণ, যে করিল বর্ণন, 
ভাবাবেশে মধুর লাগরী |” 
“গোগান্তগঃ কিমচরন্‌ ফদমুষা 
রূপং লাবণ্যসারমসমোদ্মননাসিদ্ধম্‌ | 
দৃৃতি: পিবস্তাুসবাতিনবং দুরাপ- 
মেকান্তধাম যশসঃ শ্িয় এবরদ্য |” 
( ভাঃ ১০1৪৪1১৪) 


রি 19? 


“সধি হে! কোন্‌ তপ কৈল গোপীগণ | 
১০০৮1 পিবি গিৰি নেত্র, 
শ্রাধা করে জন্ম তনুমন | 
যে মাধুরীর উত্ঘ আন, নাহি যার সমান 
পরবোমে স্বরূগের গণে | 
যেঁহে| সৰ অৰতাৱী, পরবোমে অধিকারী 
এ মাধরযা নাহি নারায়ণে | 
তেঁহো যে মাধুর্য লোতে, ছাড়ি সব কাম ভোগে, 
বৃত করি করিল তগসা। | 
সেইত মাধূ্যাসার, অনা সিদ্ধি নাহি তার, 
তৌহো৷ মাধূর্যাদি গুণধনি | 
আর সব প্রকাশে, তীর দত্ত ৪ণভাদে, 
যাহা যত পুকাশকার্া জানি ! 
গোপীভাবদর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ, 
তার আগে কৃষের মাধূর্যা | 
দৌহে করে হড়াডি বাঢ়ে মৃধ নাহি মৃড়ি 
নব নব দৌহার প্রাচূয্য | 
সেইরূপ বুজায়, উর্বর মাধুযাময়, 
দিব্য গুণগণ বরত্বলয় | 
কৃষ্ণ সর্ব অংশী সর্বাশয় |” (8) 
্বীনারা়ণ ও শরীক ্বরপত: অভিন্ন হলেও শ্ীনরা়ণের বক্ষবিলাসিনী লগে 
শ্বীকুষের রগমাধূ্েলঙছা হযে শরীবৃন্দাবনে তপসায় নিরতা আছেন ত জামরা৷ ইতিপূর্বে উল্লেধ 
করেছি | এতে শীলারায়ণ অপেক্ষা শীকৃষ্যের রূপমাধূ্ষের উৎকর্ষ বুঝা যায় | পক্ষান্তরে 
বুজগোপীগণ শীনারায়ণের মূর্তি দর্শন করলেও নারায়ণের ব্লগ তাঁদের মনে ভাবান্তর জন্মাতে 
পারে না | অধিক কি শ্রীকৃজধ চতুরতুজরপ ধারণ করলেও গোপীগণের সেইরপে অনুরাগ দেখা 
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যায়৷ না | শীচৈেতনাচরিতামূতে বর্ণিত হয়েছে- 
“য়ং ভগবন্তায় কৃষ্য হরে লক্ষ্মীর মন | গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ | 
নারায়ণের ক| কথা শীকৃষ্ধ আপনে | গোপিকারে হালা করিতে হয় নাৰায়ণে | 
চতুরতুজ-মর্তি দেখায় গোপীগণ আগে | সেই কৃষ্যে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥” 
এতছারা সহজেই বুঝা যায় যে, শীকৃষের সোন্দরয-মাধু্য অপেক্ষা শীনারায়ণের 
সৌন্দর্যমাধূ্য নান | নাগপত্নী থেকে আরন্ত করে লক্ষীদেবী পর্যন্ত; এই মায়৷ রচিত বক্মাও হতে 
মায়াতীত বৈকৃণ পর্যন্ত সকলের চিত্তাকর্ষক বলেই তাঁর নাম “কৃষ্"। “পুরুষ যোযিত কিবা 
স্থাবর জঙ্গম | সর্ৃচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্ুধ মদন |" ( চৈঃ চঃ) স্বীয় অসমোধ সৌন্দযন্ারা 
সকলের চিত্তকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করাই এই স্বরূপের একটি অগামানা গুণ | ব্রজগোপীগণ 
স্বয়ং অনুভব করে বলেছেন-"ভ্রেলোকাসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষা রূগং যাদ্গোছিজদ্রমমূগাঃ 
গুলকান্যবিভুন্‌ |" “হে প্রিয় ! ত্রিভুবন দৃন্দর তোমার এই রূপ দর্শন করে ধেনুগণ নির্ণিমেষ 
নয়নে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকে, শ্তক-সারি প্রভৃতি বিহঙ্মকূল নিমীলিত নেত্রে মুনির 
ন্যায় রূপের ধান করতে থাকে, বৃক্ষলতা সমূহ ফুল-ফলতারে অবনত হয়ে তোমার পাদপদ্যকে 
স্পর্শ করে ধলা হয় এবং তারা অন্কুর উদ্গম ছলে পুলক ও মধুধারা বর্ষণছলে নয়না মোচন 
থাকে ॥” যখন পন্ত পাখী বৃক্ষলতাদিরই এই অবস্থা, তখন সেইরূপ দর্শনে নর-নারীর, বিশেষ 
করে মহাতাববতী গোগিকাগণের যে-এক অভাবনীয় দশা হবে তাণ্ত সহজেই বুঝা যায় | 
শীমভাগবতের শ্রোক পাঠ ক'রে শীমন্যহাপরভু তার ব্যাখ্যায় অপূর্ব রসোদ্গার করেছেন_ 
“যস্যাননং মকরকৃুলচারুকর্ণ- ভবাজতকগোলসুভগং সবিলাসহাসম্‌ | 
নিতোতসবং ন ততৃপুদৃশিতিঃ পিবস্তো, নার্ষো৷ নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতানিমেশ্ |” 
(ভাঃ ৯২৪৬৫) 
“যার সুন্দর কর্ণে মণিময় মকরকৃণ্ল শোতা৷ পাচ্ছে, তার ছটায় প্রদীপ্ত কপোলদেশ অতি 
সুন্দর হয়ে উঠেছে | সবিলাস হাসামণ্ডিত মুখখানি অতীব সুন্দর য৷ দষ্টার নিতাই উৎসবময় | 
নর-নারী নয়ন ছারা সে সৌন্র্যামৃত পান করে তৃপ্তি পায় নি | তারা আনন্দিত যেমন হয়েছে, 
তেমনি নিমেষন্রষ্ট। বিধাতার প্রতি কৃপিতও হয়েছে |” মহাপুতৃর আস্বাদনী- 


সী 


“কামগায়ত্রী মন্ত্ররপ, হয় কৃষবস্থরপ, 
সার্থ চব্বিশ অক্ষর তার হয় । 
সে অক্ষর চন্দ হয়, | কৃষে করি উদয়, 


ত্রিজগং কৈল কামময় | 


১ 
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সখি হে! বৃষ্যযুধ ঢিজরাজ-বাজ | 
বৃষ্যবপু নিংহাসনে, বলি রাভা শাসনে, 
করি সঙ্গে চন্ের সমাজ | 
দুই গণ সুচিনণ, জিনি মণিদপণ, 
সেই দুই গূণচন্দু ভানি | 
মেহো৷ এক পুর্ণচন্্ মানি ॥ 


কর নখ চাদের ঠাট, ংশী উপর করে নাট, 

গদনখচন্দ্গণ, তলে করে দন্ত, 
নৃপুরের ধুনি যার গান | 

ভূধনু নাসা-বাণ, ধন্্ণ দুইকান 
নারীগণ লক্ষা বিন্ধে তায় ॥ 


কাহো ম্মিত জোওৎয়ামৃতে, কাহাকে অধরাযূতে, 
সব লোকে করে আপায়িত ॥ 

বিপুল আয়তাকণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন, 
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন | 
সুখময় গোবিন্দ-বদন | 

যার গুণা-পুজ ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে, 
দুই অক্ধো কি করিবে গান | 

ছিগুণ বাটে ভুষ্ণালোত, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, 
দুঃখে করে বিধিরে নিন্দন | 

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিল সআঁধি দুটি, 
তাহে দিল নিমিষ আচ্ছাদন | 
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বিধি ভড় তপোধন, রস শুনা তার মন, 
নাহি জানে যোগা সৃজন ॥ 
যে দেখিবে কৃষ্যানন, তার করে দিনয়ন, 
বিধি হঞ॥| হেন অবিচার | 
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আখি তার করে, | 
তবে ভানি যোগা সৃষ্টি তার ॥ | 
কৃ্যা্মাধুধাসিম্ধু মুখ সুমধুর-ইন্দু 
অতি মধুরস্মিত সুকিরিণে |” ইতাদি 
(চেঃ চঃ মধ্য ২১ পরিঃ ) | 
কৃষ্যমাধুর্য বর্ণনাময় শ্রীমভাগবতে এরূপ বহু শ্লোক দেখতে পাওয়া যায় | ভক্তবন্দ | 
সেধানে তা আম্বাদন করবেন | আমরা রাসলীলায় গোপী উক্তির একটি শোক এবং 
শীচৈতনাচরিতামৃতের থেকে মহাপৃতুর আস্বাদনী উদ্ধৃত করছি- 
“বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগলশ্ী- গঁওস্থলাধরমুধং হসিতাবলোকম্‌ | 
দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদণ্ুযুগং বিলোকা বক্ষঃশিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাসা; |” 
( ভাঃ-১০1২৯।৩৯ ) 
“হে প্রিয় ! তোমার কুুল-শোভা-প্রদীপ্ত গণ্ডস্থল, অধরামূত সমন্বিত সহাস কুটিল দৃষ্টি 
ও চুর্ণকৃত্তলম্ডিত বদন দেখে এবং অতয়প্রদ তোমার বাহদগযুগল ও কমলার রতিপৃদ তোমার 
বক্ষঃস্থল দেখে আমরা তোমার দাসী হয়েছি |” 
“কৃষ্ণ জিতি পদমুচান্দ, গাতিয়াছে মুখ ফাঁদ, 
তাহে অধর-মধুরস্মিত-চার | 
বুজনারী আদি স্রাসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী, শ 
ছাড়ি নিজ পতি-ঘর ছার ॥ 
বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার | 
নাহি গণে ধর্মাধর্ম, হরে নারী-মৃগীমর্ম, 
করে নানা উপায় তাহার ॥ 
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুল, 
সেই নৃতো হরে নারীচয় | 
সঙ্মিত কটাক্ষবাণে,. ত| সবার হৃদয়ে হানে, 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় | 


রূপমাধূরী | 201 


অতি উচ্চ সূবিপ্তার, লক্ষ্মী শীবৎস অলঙ্কার 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়৷ বক্ষ | 
হরি দাসী করিবারে দক্ষ || 
সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণতৃজ যুগল, 
ভুজ নহে কৃহ্মসপকায় | ৪ 
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হদয়ে দংশে, 
মরে নারী সে বিষদ্বালায় | 
জিতি কপূর বেণামূল চন্দন | 
একবার যারে স্দর্শে, স্মর দ্বালা বিষনাশে, 
যার স্পর্শে লুক নারীর মন |” 
( চৈ: চঃ অন্তা ১৫শ-পরিঃ ) 
শীকৃষ্ণরপের এক অপূর্ব মধুচন্ত শীল বিলুমন্গল ঠাকুরের 'শীকৃষ্তকপামূতম্‌' গৃহ | 
লীলাস্তুকের রূপানুরাগের তুলনা নাই | অনুরাগরজিত নয়নে তিনি শীকৃষ্ণকে নৃতন নৃতন রূপে 


গৃহ অনা শহ্বকারের নায় শীলীলাজ্তকের ব্বহত্তে লিখিত বা রচিত গৃহ লয় | এটি তীর 
শীৰ্ফমাধযানুতবের রাসোদ্গার ! তীর অনুভবের নেত্র শরীকৃষ্ত কখনও অন্ত বন্ত, কখনও 
অপার্ধিৰ আনন্দ আবার কখনও বা অপূর্ব জোতি ! তিনি শীকৃষ্ঞকে ‘বস্তু বলে সেই বস্তুর অধরে 
মুরলী বিন্াস করেছেন । তাকে 'জোতি' বলে জোতির মস্তকে মূগছের চূড়া পরিয়েছেন 
‘আনন্দ’ বলে আনন্দের অধরে হাসি ফুটিয়েছেন | কখনও বলেছেন- 


সম্পংপূর্ণ তাই ‘বিভু’ | সুমধুর বংশীনাদই এই কমলের মকর! তাঁর গজ যেন ইনদুনীলমপির ! 
দগণের মায় ঝলমল করছে ! নয তাবোলারে ও স্মরমদে ঈষৎ বিকসিত-যেন একটি 
বিকলিত কমলমযো দুটি মুকুলিত কমল শোভা৷ পাচ্ছে । কধনও বা বলেছেন- 
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“গিাবতংস-রচনোচিতকেশপাশে পীনন্তনী-নয়ন-পন্জ-গৃজনীয়ে | 
চ্দ্ারবিনদবিভয়োদাতবূবিম্বে চাগলামেতি নয়মং তব কৈশোরে নঃ |" (৩১) 
“হে কৃষ্ণ! মারগুচ্ছের অবতংশছারা রচিত কেশপাশ, পীনস্তনী বুজবালাগণের ময়নপন্চড 
ছারা যা পূজনীয়, যাতে মুখবিয় চন্দ্র ও কমলের শোভা-বিজয়োদাত, তোমার সেই কৈশোৰ 
আমাদের নানকে অতিশয় চঞ্চল করে তৃলছে |" কখনও বজের পথে শীকৃফাদর্শনের বাবুল 
লালায় বলেছেন- 
“মধুরমধুরবিষে মঞজুলং মন্দহাসে শিশিরমমূতনাদে শীতলং দু্সিগাতে | 
বিপুলমরূণনেত্রে বিশ্বৃতং বেণুনাদে মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু | (৬৪) 
“যিনি অধরবিষে মধুর, মন্দহাসো মঞ্জুল, অমৃতনাদে শিশির, দৃ্রিগাতে শীতল, 
অরুণনেত্রে বিপুল, বেণুনাদে বিশ্ৃত সেই মরকতমণিনীল কিশোরকে কবে দেখতে পাৰ 2 
কখনও বা রূপমাধুরী দর্শনে অতীব চমৎকৃত হয়ে বলেছেন- 
“মারঃ স্বয়ং দু মধুরদ্াতিগুলং নু মাধৃযযমের নু মনোনয়নামৃতং নু । 
বেণীমৃজে নু মম জীবিতবলুতে৷ নু বালোহামত্য়তে মম লোচনায় |” (৬৮) 
প্রথমে বুঝতেই পারলেন না যে ইনি কে ? তীর মনে হল, যেন বং কন্দর্প উপস্থিত 
হয়েছেন | পরক্ষণেই ভাবলেন, কনদর্গ তো এত জ্োোতিময় নন, তাহলে কি ইনি মধুর 
দতিম্ল ? আবার সংশয় হল, দুাতিমগুলের তে! এত মাধু থাকে লা, তবে কি ইনি সাক্ষাৎ 
মাধ্্য ? স্বয়ং মাধ মূর্তি ধারণ করে এসেছেন ? এতেও তীর মনে সংশয় হল মাধূ্ম তো 
আমার মন ও লয়নের এত আহ্গাদন জন্মাতে পারে না, তবে কি ইনি আমার মন-নয়নের 
অমৃত ? এতেও সন্দেহ হল অমৃতের তো অবয়ব থাকে না এঁর যে অবয়ব দেখতে পাচ্ছি : তবে 
কি ইনি জামার সেই বেশীমাধব ? আরও উত্তমরূপে দেখে সানন্দে বললেন, তাইতো বটে ইনি 
আমার জীবিতবল্লভ নবকিশোর শামমুন্দরই আমার নয়লামন্দ বর্ষের জন্য আগমন করেছেন | 


“কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দতিবিয় মূৰ্ত্তিমান্‌ 
কি মাধু ববয়ং মূর্তিমস্ত | 
কিবা মনো-নেত্রোসব, কিবা প্রাণবনুত, 


সত্য কৃষ্ঞ আইলা নেত্রানন্দ |” (চৈ: চঃ) 

পরে শ্রীকৃষ্ণের যে অল্পের দিকে চেয়েছেন সবই অতি আ্চর্য বলে মনে হয়েছে- 
“চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং, চিত্রং তদেতন্য়নারবিন্দমূ | 
চিত্রং তদেতদদনারবিন্দং, চিত্রং তদেতাপুরসা চিত্রমূ |”. (৮৯) 
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্ীলীলান্তক এর পর্বে শীকষ্ছের যে যে ছস-পতাঙ্গ দর্শনের প্রার্থনা করেছিলেন, এক্ষণে 
দে সকল দর্শন করে আন্দর্ধাদিত হয়ে বলছেন, “হামি শীকৃষকের যে চরণারবিনদ দর্শনের আবাঙ্জা 
করেছিলাম তা দেখলাম অতি শত ! আমি তীর নয়নারবিন্দ দেখার পার্থন|। করেছিলাম তা 
দেখলাম অতীব বিশ্মাঘ়জনক ! আগি তার বদমারবিন্দ দর্শনের প্রার্থী হয়েছিলাম, দে ত দেখলাম 
অতি আশ্চর্য ! আমি তীর শন দর্শনের পানা করেছিলাম তা দেখলাম অতি অত শ্রণেক্গাও 
অদ্ভুত |” এর পূর্বেও বলেছেন (৫৯)- 
মাধুর্য বর্ণনার চিন্ছিত কবি | এত বড় কৰি হয়েও তিনি নেই শরীমুধ, শ্রী ব্ণনের ভাষা খুঁজে 
গান নি বলেই “চিত্রং বিচিত্রমূ 1' এই শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন | তাষা চিরদিনই ভাববর্ণনে 
অক্ষম | শাভগবানের ূপবর্ণন মানবীয় ভাষার সাধাতীত | তজনের পরিপকতায় বিশেষতঃ 
শ্বীতগবানের কৃপায় যদি কেউ সৌনদর্য-মাধূর্ষম় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হন এবং চিত্তের জাবেগে 
খদি সেই দর্শনীয় বস্তুটি ভাষায় পৃকাশ করতে চেষ্টাও করেন, তবু দু'একটি শব্দ ছ্থাড়া আর 
ভাষায় কিছুই আবে না৷ | তাই লীলাস্তক “চিত্রং চিত্রমহে৷ বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহ: 
এই কথাগুলি বলেছেন | চিত্র বিচিত্র শীরৃষ্য অতি বিচিত্র তার রপ | শ্রীকৃষ্ণের এই বৈচিত্রীই 
তীকে চির আকর্ষণীয় ও প্ুলোতনীয় করে রেখেছে | বৈচিত্রীময় সরীহরির স্বরূপ বলে দৃষ্টার 
অনুতবও বিচিত্রই হয়ে থাকে | ভগব্দনুভূতির রাজো সবই বিচিত্র তাই, শ্বতিমাত| বলেছেন- 
“আশ্চর্মোহগা বড়া কৃশলোহসা লব্ধ আন্তর্যোহদা ভ্রাতা কৃশলামুশিষ্টঃ” অর্থাৎ তবদনুভূতির 
রাজো বস্তা আশ্চর্য, লঙ্কা কুশল এবং ভাত আশ্চর্য | শ্রীতগবান্‌ বং আশ্চর্য, কাডেই তংসমস্থীয 
সবই আশ্চর্যয় | এই প্রকার আশ্চর্যের জনক ভগবংশ্বরপের অনন্ত এব ও অনন্ত মাধ | 
বিশেষত: মাধুযমূরতি শীকৃষ্ণে অসীম বৈচিত্রের পরাকাষ্া! অনুরাগময়ী ভক্তি সেই বৈচিত্রী নব 
নব কপে আন্বাদন করায়, কাৰণ নিভানুভূত বস্তুতে নিতা লব নব অপূর্ব বৃদ্ধির উৎপাদন 
অনুরাগেরই স্বভাব | কাজেই অনুরাগী ভক্ত যধন শরকৃষতকে দেখেন আশ্চর্যের নায়ই দেখেন | 
সেই আশ্চর্য বিপুল চমৎকারিতৃপূরণ আনন্দকে টেনে আনে | জানন্দ অন্তরে বাইরে শিহরণ 
জাগায় | তখন ভক্তের নিকট নিখিল বিশ্বই আনন্দময় বা মধুময় রূপে প্রতিভাত হয়। মধুর কৃষ্ 
অনস্ত মধুর ! তাই পরে লীলাস্তক বলেছেন- 

“মধূরং মধুরং বপুরসা বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধ্রম্‌ । 
মি মৃদুগ্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধ্রমূ |” (১২) 

ীীলনতক শ্রীৃষের অনন্ত মাধু অনুভব করে বললেন--্রীকৃষের অঙ্গ অতি মধ, 

আবার মুখমগুলের দিকে দৃষ্টিপাত করে মস্তক চালনা করে বললেন-এই শমুধমুল জার 
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মধ্দ্ধযুক্ত মৃদুমধূর হাসি-এ আবার মধুর মধুর মধুর মধুর-সর্বাপেক্ষ। মধুর ! শীমন্মহাপৃভ় এই 
শ্োকটি পাঠ করে শ্রীল সনাতন গোস্নামিপাদের প্রতি বলেছেন- 
“সনাতন কৃষ্ণমাধুযা অমৃতের সিন্ধু | 
মোর মন সান্নিপাতি, সব গিতে করে মতি, 
দু্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু | 
ক্ষান্ত লাবণাগ্র, মধুর হৈতে সুমধুর, 
তাতে যেই মুখ-সুধাকর | 
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর, 
তার যেই স্মিত জ্ঞোতস্নাভর ॥ 
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, 
তাহা হৈতে অতি সুমধুর | 
আপনার এককণে, বাপে সব ত্রিভুবনে, 
দশ-দিকে বহে যার পুর |” (চেঃ চঃ মধা ২১শ পরিঃ ) 
শ্রীল লীলাস্তকের শীকৃষ্তকর্ণামৃত পাঠে সহজেই বুঝা যায় যে, তীর শব-বৈভব বা 
শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধর্য বর্ণনার শব্দ-সম্পদ্‌ কিছু কম ছিল ন! | তিনি আরও কত গৃকার শব্দের 
সাহাযো শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য-মাধুর্য বর্ণনা করতে পারতেন | কিন্তু সহশ্র-সহশ্র বিচিত্র শব্দের 
যোজনা করলেও তীর চিত্তের পরিতোষ হত না | কারণ তিনি যে সৌন্দর্য-মাধূযের সাগরে 
ডুবেছেন, সেখানে ভাষার সর্বপ্রকার বৈভবই অতি অল্প ! ভাষ! সেখানে নিতাস্তুই অকিঞ্চিৎকর- 
অথচ ভাষার পথেই ভাবের প্রবাহ বাইরে প্রকাশ পেতে চায়-কিন্তু সেই ভাবের বেগ ধারণ করার 
সামর্থা কি ভাষার আছে ? ভাষ! তখন স্তম্তিত হয়ে জড়তাব প্রাপ্ত হয় | নিরুপায় হয়ে ভাষা 
ভাবের চাপে গড়ে আত্মহার! হয় | ওদিকে ভাব অন্তরে চ্ফিত হয়ে ভাষাকে অবলম্বন করে 
বাইরে আসতে চায় | তখন দীনা ভাষা নিরুপায় হয়ে সেই সৌন্দর্য-সাগরের লেশাতাস বা 
কণামাত্র নিয়ে তাবুকের নিকট দীনবেশে উপনীত হয় | সেই দীন ভাষাই ভাবুক সামাজিকের 
চিত্তে বিশাল বেগময় প্রবাহের ন্যায় ভাব-প্রকটনে সহায়ত৷ করে । ভাবের শক্তি ভাষায় সঞ্চারিত 
হয়, সুতরাং তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনস্ত, অসীম ও অফ্রস্তু | শীলীলান্তকের “চিত্রং বিচিত্রম্‌”, 
“মধূরং মধুরম্‌” ইত্যাদি শব্দগুলির আবৃত্তিতে ভাবগ্রাহী পাঠক ধনা হবেন সন্দেহ নাই | মহাজন 
বলেন-শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের স্মাট-তীর সবই মধুর- 


EEE । - 
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“অধরং মধুরং বদনং মধুরং লয়নং মধুরং হসিতং মধুরমূ | 
হদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরধিলং মধ্বম্‌ | 
বেণুর্মধুরে। রেণূর্মধূর; পাণির্মধূরঃ পাদৌ মধুরৌ | 
নৃতাং মধুরং সধাং মধুরং মধুরাধিপতেরধিলং মধুরমূ | 
গুঞ্জা মধূরা মালা মধূরা যমুনা মধুরা বীচী মধুরা | 
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরধিলং মধুরমূ ॥” 
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ইত্যাদি ( মধ্রাষ্টকম্‌ ) 
যাহোক্‌ ঠাকুর শীল বিল্বমঙ্গল শীকৃষ্যের রূপমাধুর্মে উন্মন্ত | তরুণাকরণ করুণাময় 


“সঞ্চরদধরসুধামধ্রধচনিম্ধর্রিতমোহনবংশম্‌ 
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চলমৌলি-কপোল-ৰিলোল-ৰতংসম্‌ । 
রাগে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্‌ 
স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসমূ | 
চন্দ্রক-চাক-ময়ূর-শিখণ্ঁক-মণ্ডল-বলগ়িত-কেশম্‌ | 
চুর-পরন্দর-ধনূরনুরজিত-মেদুর-মুদি-দুবেশমূ 
গোগবদস্ব-নিতম্ববতী-মুখচুষ্বন-লন্তিতলোভম্‌ | 
বন্ধুজীব-মধুরাধরপনুব-মুনুসিত-স্মিতশোভম্‌ | 
বিপুল-পুলক-ভূপন্ুব-বলয়িত-বলুবষুবতি-সহত্রমূ | 
করচরণোরসি মনিগণ-ভূষণ-কিরণ-বিভিন্-তমিল্রম | 
ভলদ-গটল-বলনিন্দুবিনিন্বক-চন্দনতিলক-ললাটম্‌ | 
পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দন-নির্দয়-হাদয়-কবাটম্‌ | 
মণিময়-মকর-মনোহর-কৃগল-ম্ডিত-গওমুদ্ারমূ | 
পীতবসনমনুগত-মনি-মনুজ-মুরামূর-বর-পরিবারম্‌ | 
বিশদ-কদতলে মিলিতং কলিকলুষতয়ং শমাযন্তম | 
মামপি কিমগি তরক্রদনক্দুশা মনসা রময়স্তম্‌ ॥ 
শ্ীজয়দেব-ভনিত-মতিযুন্দর-মোহন-মধূরিপূ-রপম্‌ | 
হরিচরণ-স্মরণং প্রতি সংপ্রতি পুণাবতামনূরপম্‌ |" 


বিপুলায়ত-নয়ন শীকৃষ্ণের রূপমাধূর্ষে তীর চিত্ত তরে গিয়েছে-তাই তার এই উন্মাদনা | তক্তবৃন্দ 
কর্ণামৃতে সে মাধুরী আস্বাদন করবেন | আমাদের মাধুকরী বৃত্তি-ফুলে ফুলে বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয় 
করে ভত্তবৃন্দের শীকরকমলে উপহার দিব | শ্রীল জয়দেবের শীগীত্গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য-মধুর 
ভাণ্ডার | আমরা সেখান থেকে কিঞ্চিৎ মধু আহরণ করে আপনাদের আস্বাদন করার | 
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শীরাধারাণী শীব্ষ্যরপমাধুরী মীর নিকট বর্ণনা করছেন-“হে সখি ! আজ রাসোওসবে 
শীকৃষ্য আমায় পৃতযাখ্যান করে অনানা গোপবালাগণের সঙ্গে কৌতৃকামোদে বিলাস করছেন, তব 
আমার মন কেন তাঁকে স্মরণ করছে ? যিনি বংশীতে অধরসুধা সঞ্চারিত করে মোহন বংশী মধুর 
স্বরে বাদল করছেন | যিনি চঞ্চল অপাঙ্গতন্্ীর সহিত শিরোভূষণ চালনা করাতে যার মণিময় 
কর্ণভূষণ কপোলদেশে দোদুলামান হচ্ছে | 


যিনি অধচন্দাকারে সুচার মমূরগচ্ছসমূহ স্বীয় কেশগাশে বিনান্ত করে বিশাল ইন্দনুতে, 


অনুরঞজিত ন্নিপ্ধ নবজলধরের শোতা৷ ধারণ করেছেন | 
যিনি গোপললনাগণের মুখচুষনে পলুন্ধ, যার সুকুমার অধরকিশলয় বন্ধুক-কুসুমের নায় 
মনোহর অকুণবর্ণ এবং যিনি বিকসিত মন্নহাসা শোতায় সুশোভিত ! 
যিনি বিপুল গুলকে পুলকিত হয়ে স্বীয় সুকোমল বাহগাশছার৷ সহত্র সহস্র গোগমুবতীকে 
সমালিঙ্গন করছেন | যিনি স্বীয় কর, চরণ ও বক্ষদেশে সুশোভিত মণিময় ভূযণসমূতের ছটায় 
দিঙ্মগুলকে সমালোকিত করছেন | 
যিনি স্বীয় ললাটফলকে মনোহর চন্দনতিলক ধারণ করে নবীন জলদোগরি উদিত চন্দ্মার 
শোভাকেও পরাভূত করেছেন | যাঁর অতি বিস্তীর্ণ ও সুদ বক্ষোদেশ বর-যুবতীগণের পীন ও 
সমুন্নত গয়োধরকে গাঢ়তররূপে নিপীড়ন করতে সতত অনুরক্ত রয়েছে | 
যাঁর কগোলদেশ মণিময় মনোহর মকরক্ণ্ডলে পরিশোভিত, যিনি কামিনীজনের 
মনোতিলাষ পূরণে অতি মহৎ উদ্নারভাৰ ধারণ করেছেন, পীতবসনে বিমগ্ডিত মোহন বূপমাধুরী 
বিস্তার করে তাঁর সৌনার্যাকুষ্ট কি দেবকনযা, কি অসুরনারী, কি মুনিপত্নী, কি অন্যান্য পুরকামিণী 
সকল সুন্দরীগণকেই স্বীয় প্রেমরসে নিষিক্ত করছেন | 
যিনি বিকসিত কদশ্থতরুতলে সমাগত হয়ে আমার পতীক্ষা করছেন, যিনি বিবিধ 
চাট্বচনছার৷ তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদতয় অপনোদন করছেন, যিনি প্রবলতর অনদ্ররসতরে চঞ্চল নয়নে 
ও মানসে আমার সহিত বিলাস করছেন | 
শ্রীজয়দের বর্ণিত এই কাবা যা মোহন মধুরিগুর অতি সুন্দর রূপবর্ণনায় ভরপূর ত! এখন 
তগবনভতনের শ্রীকৃষপপাদপদু-স্মরণের অতীব উপযোগী হয়েছে 1” আবার শীরাধাবদনচন্দুদর্ণনে 
উচ্ছসিত শীকৃষ্য-রূপসিষ্ধু বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত কবি জয়দেব- 
“রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভন্জমূ | 
জলনিধিমিব-বিধু-মুল-দর্শন-তরলিত-তুদ্ব-তরন্্মূ | 
হরিমেকরসং . চিরমভিলফিত-বিলাসমূ | 
সা দদর্শ গু-হর্ষ-বশংবদ-বদনমনক্্-বিকাশম্‌ | 


পরম == == 


পাপ পপ 


বূপমাধুরী | 


হারমমলতর-তারমূরমি দধতং পরিরভা বিদুরমূ 
ফ্ছুটতর-ফেনকদয়-করমিতমিব যমুনা-জলগ্রম | 
শ্যামল-মুদুল-কলেবর-মগলমধিগত-গৌর-দূক্লম্‌ | 
নীল-নলিনমিৰ পীত-পরাগ-গটলতর-বলয়িত-মূলম | 
তরল-দৃ্ঞ্চল-বলন-মনোহর-বদন-জনিত-বৃতি-রাগমূ | 
ফ্ুট-কমলোদর-খেলিত-ধর্জন-মুগমিৰ শরদি ভড়াগমূ্‌ || 
মশিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্বল-ভূষণ-সৃভগ-শরীরুম | 
শীজয়দেব-ভপিত-বিভব-দবিগুণীকৃত-ভূষণ-ভারমূ্‌ | 
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়দারমূ ॥" 
চন্দ্মগুল দর্শনে যেমন সমুদ্র উত্তাল তরক্ষমালায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, তৃ্প শীরাধার বদন- 
বিধু-দর্খনে মদনরসের দি্বত্ররূপ অপ্রাকৃত নবীন মদন শীকৃজ্ধের রোমাঞ্চাদি বিবিধ মদনবিকার 
রূপ তরক্রমাল৷ পুকাশিত হচ্ছে | ধিনি একমাত্র শরীরাধার চিন্তারসে মগু, শরীরাধার সহিত বিলাস 
করবেন এই যার একগাত্র কার্য, শীরাধাকে প্রসন্ন দর্শনে যার বদনধানি হযাতিশয়ে গ্রফুলিত, যার 
ভাবভক্গীতে মদ্রনাসভি প্রকাশ গাচ্ছে-শ্বীরাধা নিকৃঞ্জগৃহে গিয়ে সেই শ্রীকৃজ্ঞকে দেখতে 
পেলেন | 
যিনি স্বীয় হ'য়ে নির্মল মুক্তাকলাপে রচিত দীর্ঘ মনোহর হার পরিধান করে যমুনাজলে 
বিরাজিত ফেননিকরের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন | 
মিনি স্বীয় শামল-মৃদুল-কলেবরে পীতবসন পরিধান করে পীতবর্ণ পরাগসমূহে মণ্ডিত 
নীলকমলের সুষমা ধারণ করেছেন | 
শারদীয় নির্মল তড়াগে নীলকমলোপরি ক্রীড়াপর খঞ্জন যুগলের নায় ধীর বদনকমল 
নয়নঘয়ের চগল অপাঙ্গভঙ্গীতে অতীব মনোহর হয়ে শীরাধার মদনানুরাগ উদ্দীপ্ত করছে | 
যিনি স্বীয় বদনকঘলের বিকাশ জনাই যেন দূরযকিরণসদৃশ উদ্বেল মণিময় বল ধারণ 
করে শোভা গাচ্ছেন। যার উল্লসিত অধরগননব মৃদুমন্দ হাসা পৃভায় মনোহর হয়ে শরীরাধার রতি 
লালসা উৎপন্ন করছে | 
খর কুসুম নিচয়ে মণ্ডিত সুন্দর কেশকলাগ শশিকিরণে জনুরঞিত নবজলধর মালার নায় 
প্রতিভাত হচ্ছে । যিনি ললাটে নির্মল চন্দনতিলক ধারণ করে মেঘমণ্ডলে বিরাজিত চন্দ্রমার নায় 
শোতা পাচ্ছেন । 
শীরাধারাণীর দর্শনে যার দেহ বিপুল পুলকে গৃলকিত, রতিকেলি সমন্ধীয় বিবিধ 
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কলানৈগুণা চিত্তে সমুদিত হওয়ায় যিনি অধীর হয়েছেন, যার অঙ্গ মণিগণের কিরণনিকরে সমৃদ্ধ 
ভূষণসমূহে অতীব মনোহর হয়েছে | 

কৰি জয়দেব বর্ণিত বাকালঙ্কারে যার ভূষণ সমূহ দিগুণিত হয়েছে অর্থাৎ কাবালক্কার 
ভূষণের শোভাকে যেন ছিগুণ বর্ধিত করেছে | হে সাধুগণ ! যিনি নিখিল পৃণাপুঞজের সারনিধি, 
সেই শীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করে আপনারা চিরকাল তাকে প্রণাম করুন |” 

শীল রামানন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণ রূপমাধুরীর চিত্রান্ধনে এক অদ্ভুত শিল্পী | আমরা তীর 
শ্ীজগন্নাথবনুতনাটক থেকে শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগের দু'একটি শ্রোক এবং শীলোচনদাসের আহ্বাদনী 
গাঠকবৃন্দের শ্রীকরকমলে উপহার দিচ্ছি | 

১) শীরাধা-অজ্জে মঅনিএ ! কো এসে! নীলুগ্পলদল কোমলছই কণঅ-নিঅর-সরিচ্ছ 
বসনো ঈসি অঅলম্িত-কন্ধরং মহরং মহরং বেণুং বাদেই ? | আর্ষো মদনিকে ! কো এষ; 
নীলোপলদল কোমলচ্ছবিঃ কনকনিকর-সদৃশ-বসন ঈষদবলফিত-কন্ধবং মধুরং মধুরং বেণুং 
বাদয়তি ? ] 
মদনিকা-সধি ! ন জানাসি ? যন্তব ময়া কথিতঃ- 

“সোইয়ং ষুবা যুবতিচিত্তবিহত্র-শাখী, সাক্ষাদিৰ ক্ফুরতিঃ পঞ্চশরো মুকুন্দ: | 

যক্মিন্‌ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং নীবিঃ স্বয়ং শিথিলতামুপষাতি সদা; |” (১/১৭ ) 


২) “মৃদুতর-মারুত-বেললিত-পল্ব-বনধী-বলিত-শিখওম্‌ | 
তিলক-বিডম্বিত-মরকত-মণিতল-বিশ্বিত-শশধরখওম্‌ ॥ 
যুবতি মনোহর-বেশম্‌ | 
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনূ পরিণত-রূপ-বিশেষমূ ॥ 
খেল৷  দোলায়িত-মণিকুল-কুচি-কুচিরাননশোভম্‌ | 
হেলাতরলিত-মধুর-বিলোচন-জনিত-বধূজন-লোভম্‌ ॥ 
গজপতি কদ্রনরাধিপ-চেতদি জনয়তু মুদমনুবারমূ | 
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং মধুরিপু-রূপমুদারম্‌ |” (১/১১-১২) 


৩) “সখি, কেও নাগর, রসের সাগর, দাঁড়ায়ে অশোক মূলে | 
সেরূপ লহৰী, লাবণ্য মাধুরী, হেরিয়া নয়ন তুলে ॥ 
নীল উৎপল,-দল সুকোমল, জিনিয়। বরণ শোভা | 
দলিত কাঞ্চন, জিনিয়া বসন, কৃলবতী-মন লোভা | 


চৰন আপ ্ঞঞা ৯722 === -- 


ক্ূপমাধুরী | 


চঞ্চল নয়ান, কামের সন্ধান, যাহার মরমে হানে | 
তাহার তরম, ধরম সরম, সব দূরে যায় মেনে ॥ 
শুবণ কৃণ্ডল, করে ঝলমল, সঘন কম্পিত চুড়ে | 
তাহার উপরি, ভুমরা ভূমরী, মধুলোভে বৈসে উড়ে ॥ 
ত্রিভন্গ হইয়া করে, বেণু লৈয়া, মধুর মধুর বায় | 


লোচন বচন, ভ্বনমোহন, সেই শ্ামচাদ রায় | 
এ কথা শ্রনিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মাদনিকা কহে বাণী | 


যার গুণাগুণ ; তোমার সদন. সতত বলি গো ধনি ॥ 


সেই নাগর, রূপের সাগর, নয়নে দেখিলে এবে | 
দেখ নয়নতরি, ও বূপমাধূরী, সব দূঃধ দূরে যাবে ॥ 
সেই সে নাগর, রসের সাগর, এ বটে কলপশাধী | 


এ তরুর ডালে, বৈসে কৃতৃহলে, যুবতী হদয়-পাথী ॥ 
এই নটবর, পরম সুন্দর, কিবা সে সাক্ষাৎ কাম | 
কিবা রসময়, কি মাধুরী হয়, কিবা সে গুণের ধাম | 
ওরূপ মধুর, নয়নে যাহার, লাগয়ে পরাণ সখি | 
সে নারীগণের, নীবির বন্ধন, সহজে শিথিল দেখি ॥ 
হৃদয়ে যাহার, লাগে একবার, তার কূলশীল নাশে | 
সেরূপ তরঙ্গে, মগন হইয়া, লোচন প্রেমেতে ভাসে ॥” 


২। “ভজহ নন্দকী নন্দন | 
মলয়জ পবনে চলিত শিখিচন্তরক 


চাদ মূরছে হেরি বদন! | 
অলক জাবৃত হার তিলক মনোহর 
ঝলমল বদন উজোর | 


মকরাকৃতি কুণ্ডল _ শ্রবণহি লোলত: 


দোলত ঘোর হি ঘোর ॥ 
কূচিল দৃগঞ্চল ১১০২3 
তালে শোভিত ভাউ কামানে | 
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কুলবতী মরমে ভরমে যদি গৈঠই 
তব কিয়ে রহই পরাণে || 
মধুর মনোহর রগতরে 9র ঢর 
মূরছিত কত শত কাম | 
লোচন দাস ভণ ব্জকুল নন্দন 
নিখিল ভূবন গুণধাম |” 


“যুবতী মনোহর ও না বেশ গো । 
অবশী মণ্ডলে সখি চাদের উদয় যেন 
সুধাময় রূপের বিশেষ গো ॥ 
চুড়ার উপরে শোভে নানাফুল দাম গে 
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা | 
যেন চাদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো 
ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা || 
সঘনে দোলায় কাণে মকর বৃগুল গো 
কুলবতীর কূল মজাইতে | 
উহার নয়ন কুসুম-শর মরমে পশিল গো 
ধৈরজ ধরিতে নারি চিতে | 
এমন সুন্দর রূপ কোথা হতে এলো গে৷ 
মনতোর তুলিল দেখিয়া | 
লোচন মজিল মই ওরগ-সাগরে গো 
কিবা সে নাগর বিনোদিয়া ॥” 
শ্রীল লোচনদাসের ভাষার মধ্যে একটা ইন্মুজাল আছে | এ ভাষায় শ্রদ্ক মরুসদৃশ 
হাদয়েও ততি-মন্দাকিনী ধার! প্রবাহিত হয় | নিষ্গাণ জীবনও স্জীবিত হয়ে উঠে | নিরসবস্তাকে 
মরস.করে তুলতে লোচনদাস অতি সুদক্ষ | শ্রীল রামানন্দ রায়ের মৃলপদো যে মাধুর্য দৃষ্ট হয় 
না, লোচনদাসের লেখনীতে তা পরিস্ষুট হয়েছে | যার| এবিশ্বের সব কিছু তুলে মধুর 
শ্বীভগাবানের উপাসনায় মগু হয়েছেন, যাদের নিকট শীভগবান্‌ চিরসন্দর চিরমধূর প্রেমময় ও 
রসময়রপে প্রতিভাত হন, তাঁদের অমর লেখনীতেই শ্রীতগবানের এ প্রকার রপমাধূর্যের বর্ণনা 
সন্তৰ হয় | শ্রীল রূপগোহ্বামিগাদ গোবিনদবিকূদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের মুখশোতা৷ বর্ণন| করেছেন- 


চলল পু, +. aE 


ক্লপমাধূরী ] নৰ 


₹_ উদঞ্চদতিমগ্্লমমিতদূযোর্ি-লীলাপাং তরচিত বরাক | 
দৃগিন্দুমণিমণ্ডলী-সলিলনিবরসান্দনে যুকুন্দ মৃধচন্মান্তর তনোতু শর্মাণি ন; (২৬) 
“হে মূকুদ্দ ! ধিনি সুন্দর হাসারূপ সুধাতরক্সের আকর, যীর উদয়ে বজাগ্লাগণের 
অনঙ্গসিম্ধু উচ্ছসিত হয়, ধার দর্শনে তক্তগণের নয়নরপ চন্দুকাস্তরমণি থেকে জলবিন্ নিঃসৃত 
হয়-সেই তোমার যুধচন্দম৷ আমাদের নিখিল কলাণ বিধান করুন |” শীমৃকুন্দের হাসাসৃধাতর্ের 
মাধু দুরে থাক, শীল গোস্বামিপাদ হাসা্ধুরের ( ঈষং হাসোর ) মাধ্র্ষে আত্যহার| হয়ে 
লিখেছেন - 
“গৃপন্নজনতা-তমংক্ষপণ-শারুদেন্দ্পৃতা-বৃজাষৃ্বিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধোষধিঃ | 
বিড়গ়িত-সুধাযৃধি-পৃবলমাধুরী-ডয্বরা বিভর্তু তব মাধব ! শ্মিতকড়য়কান্তিমৃদম্‌ ॥” (3 ৯) 
“হে মাধব ! শরণাগতজনের অবিদ্যাতমসানাশিনী, বুজরমণীগণের অনন্রবৃদ্ধিকারিণী এবং 
সূধাসিম্ধুর মাধুর্য তিরস্কারিণী তদীয় হাসান্ধুর আমার অসীম আনন্দ বর্ধন কন |” শীল বৃয্যদাস 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ শীকফ্যের শীমুধমগুলের মাধুর্য বর্ণনায় অতি সুদক্ষ- 
“নাসাহনৃধরোষ্ঠগণুচিব্কশ্বোত্রাদি-দীবাদ্বলং 
শীদন্তাবলিকেশরং স্মিতমধৃত্বাজালুসংদৌরভম্‌ | 
শ্রীনেত্রয়ধ্জনং ভুমরিকৈজভূজ্গিকালাাবৃতং 
শরীভিত্বান্ুত-কর্ণিকং বিভয়তে শবীকৃষববক্াযুজম্‌ 
বন্ধুকে মুকুরৌ সুক্ন্দকলিকাগালো৷ নটখজনা- 
বর্ন্দুং তিলপৃষ্পকং ম্মরধনূর্লোলালিমালামপি | 
ূর্ণেন্দৌ যদি ততকলম্মুদপাটসোতানাধাসাদ্বিষিঃ 
শ্ীকৃষ্তসা ববীস্বরা মুখমুগামাংসাংঘ্তদৈবামুনা |" 
( গোবিন্দলীলামৃতম-১৬।৭৭ ও ৭৯) 
“নাসা, হনু ( গণ্ডের উপরিভাগ ) অধরোষ্ঠ, গগুদেশ, চিবুক ও বর্ণ গৃতৃতি যার সুন্দর 
দল, দম্ত্ডলি কেশর, তথা সুমধুর হাগারপ মধু ছার। যার সৌরভ উল্লসিত হচ্ছে, সুন্দর নানযুগলই 
যাতে খঞ্জন পক্ষী এবং ভর ভৃদ্গীসকলের সহিত তৃমরিক৷ অথাৎ চূণক্ম্তল ঘারা যা সমাবৃত, 
সুন্দর রসনাই যার কর্ণিকা-এরগ অতৃতপৃ্ব শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল সবোৎকর্ষে বিরাজ করছে | 


বিধাতা যদি গৃ্ণচন্ত্ের কলঙ্ককে বিদুরিত করে তাতে বুক দম, মৃত্য, মন্দ 


ক্ন্দকলিকা, নৃতাকারী খঞ্জন, অরধচন্দ, তিলপুষ্প, স্মরধনু এবং চঞ্চল অলিমালা নিহিত করতেন, 
তবে কৰিগণ ওঁ পৃৰ্ণন্মের সঙ্গে শীকৃষ্ণের মুখের, বন্ধুক কৃমুমের ( বঁধুলীর ফুলের ) সহিত 
ওষ্ঠের, মৃক্র বা দণের সহিত গণ্ডস্থলে, কুন্দকলিকার সঙ্গে দম্তের, ধজনের সহিত দের 
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অধর সঙ্গে ললাটের, তিলপুষ্পের সহিত নাদিকার, রর সহিত ভুষুগলের এবং চঞ্চল 


অলিমালার সঙ্গে চু্ণকৃন্তলরাজির উপমা প্রদান করতে সমর্থ হতেন |” শীগোবিন্দলীলামৃতে 
১৬শ সগে শীল কৃষ্যদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শীকৃষ্যের প্রতিটি অঙ্-প্রতাঙ্গের মাধুরী অতি 
অপুর্বতাবে বর্ণনা করেছেন, তক্তমহোদয়গণ সেখানে তা৷ আম্বাদন করবেন | আমর এরপর 
মহাজন পদাবলী অবলম্বনে শীকৃফ্যের রূপানুরাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা করে এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করার ইচ্ছা করি | শীল বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদ রসিক ভক্তগণের আশ্বাদনের নিমিত্ত উদ্ধত করা 
হচ্ছে | 
“এ সধি কি পেখলু এক অপরূপ । স্তনইতে মানবি স্বপন-স্বরপ | 
কমল-যুগল পর চাদ কি মাল | তা'পর উপজল তরুণ তমাল ॥ 
তা’পর বেড়ল বিজুরীলতা | কালিন্দীতীর ধীর চলি যাতা ॥ 
শাধা শিখর সুধাকর পাতি | তাহে নবপলুৰ অরুণক ভাতি ॥ 
বিমল বিশ্বফল যুগল বিকাশ | তা'পর কীর ধির করু বাস ॥ 
তা'পর চঞ্চল খঞ্জন জোর | তা'পর সাপিশী ঝাপল মোর ॥ 
এ সখি রক্িণী কহত নিশান | পুন; হেরইতে হমে হরল গেয়াল | 
ভণয়ে বিদ্যাপতি হই রস ভান | সুপুরুষ মরম তৃহ ভাল জান |” 
মহাজনগণের এসব পদের কোন বাধ্যাই হয় না! | প্রাণ থাকলে কিঞ্চিৎ অনুভব হয় | 
যাঁদের অনুভব নাই, তাঁদের কাছে এই সব ভাবের কোন সার্থকতা! নাই | দুষ্টার দৃ্টিবৈণিষ্টে 
গ্রতিবস্তরই দর্শন-বৈশিষ্টয হয়ে থাকে | প্রাকৃতবস্ত সম়বন্ধেই যখন এই নিয়ম, তখন তগবধস্বরূপের 


তো কথাই নেই | অনুরাগ এসে নয়নকে সুরঞ্জিত না করলে ভগবংস্বরূপের মাধুর্য উপলব্ধি হয় : 


না । অনুরাগিণী শ্রীরাধারাণীর ভাব কিরূপে বুঝ যাবে | যাঁর! ও চরণে একান্তভাবে শরণাগত 
হয়ে তার কিঞ্চিৎ কৃপালাভ করেছেন, সেই সব মহাজনগণের মধো তাঁর ভাবসিন্ধুর বিন্দু বিন্দু 
গ্রকাশ পেয়েছে | সেই বিন্দুর পৃভাব প্রতিপত্তি অতি গ্রতৃত ও বিলাল | সামাজিকের চিত্তকে 
রসের প্রবাহে নিম করতে সক্ষম | আমরা শ্রীল বিদ্যাপতির জার একটি পদ আপনাদের উপহার 
দিচ্ছি- 

“কি কহব রে সখি কানুর রগ | কে গাতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥ 

অভিনব জলধৰ সুন্দর দেহ | পীত বসন সৌদামিনী রেছ | 

শামর ঝামর কুটিলহি কেশ | কাজরে সাজল মদন সুবেশ ॥ 

জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস | ফুলশর মনমধ তেজল তরাস ॥ 

বিদ্যাপতি কহ কি কহব জার | শূন করলি বিহি মদন ভার | 
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ডাটা লা ললিত) 
শীল ষদুনন্দন ঠাকুর শ্রীরাধারাণীর একান্ত কৃপাধনা রসকবি | সামাজিক সাধকের অতি 


মর্মস্পশাঁ তার রূপানুরাগের রসোগ্গার- 

দো বর নাগররাজ | 

তপনতনয়া তটে শীগতক্ক নিকটে 
হীলন নটবর সাত | 

মরকত-রতন মুকুর জিনি লাবণি 
গৃতি তনু পিরিতি পসার | 

শারদ চাদ ফাঁদ মুখমণ্ডল 
বৃণ্ডল শুবণে বিধার ॥ 

নাচত তাও মদনষনু ভন্বিম 
দিঠি খঞ্জন নট জোড় | 

বান্ধুলি অধরে মুরলীরব মাধুরী 
উমতায়ল মন মোর ॥ 

উড়ত চূড়ে চাকু শিধিচন্দ্ুক 
মন্দ পবন সঞে মেল । 

কহে যদুনন্দন শৃতি আঁখি রসায়ন 
তনু মন সব হরি নেল| 

তিনি আরও লিখেছেন 

“ইন্দীবর বর উদর সহোদর 
মেদুর মদহর দেহ | 

বৃন্দ বিমোহিত 
অম্বর বর পরিষেহ ॥ 
সজনি কো সোই নব যুবরাজ | 

মোহন মুরুলী খুরলি কুচিরানন 
দহন কৃলবতী লাজ ॥ 

মোতিম সার হার উর অয়র 
নখতর দামক ভান | 

করিকর গরৰ ক্বলক্র সুন্দর 
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SE ৯০১০৯০৮৮ SLL 
মদগজরাজ লাজ গতি মর 


জগভরি ভরই অনঙ্গ | 
দুননান ভণ সো! নন্দনন্দন 
চন্দনশীতল অঙ্গ |” 
শরীবৃন্দাবনের মহাকাবোর প্রেমিক অমর কৰি মহাজনগণ শীক্ষ্যের রূপানুরাগ বর্ণনার 
মাধূর্যে এমনি ভাবেই তক্তসমাজকে গ্রমোদিত করে রেখেছেন | শীল চণ্তীদাসের পদগুলি 
ভ্তবৃন্দের পরম আহ্বাদা | তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৃতিটি অঙ্গ-গৃতান্দ বর্ণনার মাধূর্যশ্রোতে নিজেও 
ভেসেছেন, সামাজিককেও তাসিয়েছেন - 
“সুধা ছানিয়া বেবা ও সুধা ঢেলেছে গো 
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহ! | 
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা থঞ্জন বসাইল রে 
চাদ নিঙাড়ি কৈল থেহা ॥ 
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা মু'খানি বনাল রে 
- জব! নিঙাড়িয়া কৈল গণ্ড | 
বিষ্ফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে 
ভুক্ত জিনিয়া করি-স্তও ॥ 
* কমু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে 
কোকিল জিনিয়া সুস্থর | 
আরদ্র মাধিয়। কেবা সারদ্র বনাইল রে 
এঁছন দেখি পীতায়র ॥ 
বিস্তারি পাষাণে কেব৷ রতন বসাইল রে 
এমতি লাগয়ে বুকের শোতা | 
কানড়-ক্সুম কেবা সুষম করিল রে 
এমতি তনুর দেখি আতা | 
আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে 
এঁছন দেখি উুষূগ | 
অঙ্গুলি উগরে কেব| দর্পণ বসাইল রে 
চত্ীদাম দেখে যুগ যুগ ॥” 
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জানদাস শ্যামসুন্দরের রূপ বর্ণনার এক অদ্ভুত যাদুকর | যেমনি তীর ভাব, তেমনি 
তাঁর ভাষা, অমর তার লেখনী- 
“কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কুলে | অপরূপ রূপ কাদ মূলে | 
অচলা চগলা মেঘেরি গায় | মূগান্ত রহিত শশান্ত তায় | 
নাচিছে মযুর জলদ'পরি | অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি | 
আর অপরূপ কহিল নহে | যথা মেঘ তথা বারি না বহে | 
হৃদয় আকাশে উদয় করি | নয়ন যুগলে বহায় বারি ॥ 
হেন মনে লয় বিজ্রী হয়ে | জড়াইয়ে থাকি মেঘের গায়ে | 
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন | যে কহিল৷ ধনি নে পরমাণ |৮, 


“চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ _ কে দিলে ময়ুরপিচ্ছ 
ভালে সে রমণীমন লোতা | 

আকাশ চাহিতে বিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি 
নবমেঘে করিয়াছে শোভা ॥ 

মল্লিক মালতী মালে গাঁথনি গাঁধিয়া ভালে 
কেৰ! দিল চূড়াটি বেড়িয়া । 

মনে হেন অনুমানি বহিতেছে মুরযুনী 
নীলগিরি শির ঘেবিয়া ॥ 

কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি 
কেবা দিল ফাণ্ড রূজিয়া | 

রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পৃজিল গে! 

_  জবাব্সুম তাহে দিয়া | 

হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে গে! 
কালিন্দী পৃজিল করবীরে | 

জ্ঞান দাসেতে কয় মোর মনে হেন লয় 
শ্ামরূপ দেখি ধীরে ধীরে |” 

“শিরে শিধিগজ ৃ সঙ্গে নব মালতী 
মধুকর তঁহি কতর্তে | 

মনমথ মাধ হাত দেই কাঁদত 
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সজনি অপরূপ নিরমিল ধাতা | 
বয়সে কিশোর ওর নাহি লাবণি 
দরশে পরশ-সুধদাতা | 
বেশ বিলাস সরস মধুরধূনি 
কত আদর দিঠি বন্ধে | 
চন কলাকুলকৃশল 
- তে নহ শশী অকলঙ্কে | 
ওপদ পঙ্কজে শশী আসি লুঠই 
ভূমর চকোর কর দন্দ | 
ভ্রানদাস কহ ঝরয়ে নিরন্তর 
অদভূত সুধা-মকরন্দ |” 
জাগে বন নে | রে নস মক | 
শামমাধুরী তার কাব্যে যেন মূর্তিমান্‌ হয়ে উঠেছে | 
“মরকত মঞ্মুক্র মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান | 
স্তি পত্তপাধী শাধিকুল পুলকিত কালিন্দি বহই উজান || 
কৃ সুন্দর শ্যামরচন্দ । 
কামিনি মনহি মৃরতিময় মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ || 
তনু অনুলেপন ঘনসার চন্দন মৃগমদ কৃমূমগন্ত | 
অলিকুল চূমিত অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল বিটন্ত | 
অতি সুকুমার চরণতল শীতল জীতল শরদরবিন্ন | 
রায় সন্তোষ মধুগ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ||” 
“ক্বলয় নীল রতন দলিতাঞ্ন 


কৃঞ্চিত কেশ ধচিত শিখিচন্দুক 


হেরইতে কোটি মদন মুরছায়ই 
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিয়া ॥” 


শীল গোবিন্দদাসের অনুপাসযৃত্ কাবাকলালালিতাপূর্ণ পদগুলি লক্ষণীয়- 


“কুবলয় কন্দল কুসুম কলেবর কালিয় কান্তি কলোল | 
কোমল কেলিকদম়করয়িত কৃগুল কান্ত কপোল ॥ 
ভয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ | 
কালীয় কেশি কংস করি কর্ষণ কেশৰ কৃঞ্চিত কেশ | 
কুলবণিতা কূচকৃষ্ক্মাঞ্চিত কৃঙূমিত কুগুলবন্থ | 
কালিন্দিকমলকলিতকরকিশলয় কৌতুক কন্দল কন্দ | 
কমলাকেলি কল্পতরু কামদ কামিনি কোটি করীন্দ্ব | 
কৃপণকৃপাকর কলিকলুষংকষ কহ কৰি দাগ গোবিন্দ |” . 
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শ্রীল গোবিন্দ আচার্য শীরাধারাণীর অনুভূত শীকৃষ্ঝরপমাধূরী বর্ণনায় রূগানুরাগের ফোয়ারা 


ছুটিয়েছেন- 


মাহি মোর মুকুট 
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মদ মর 


মণিমগুল মনমান || 


মঞ্জু মজীর 
গোবিন্দদা গুণগান ॥” 


“কিরূপ হেরিনু 

পিরিতি রসের সার | 
হেন মনে লয় 

তুলনা নাহিক তার ॥ 
বড় বিনোদিয়া 

কপালে চন্দন চান্দ | 
জিনি বিধুবর 

ভূবন মোহন ফান্দ | 
নব জলধর 

বরণ চিকণ কালা | 


অন্ধের ভূষণ 


মণি-মুকৃতার মালা ॥ 
জোড়া ভুকু যেন 

কেন! কৈল নিরমাণ | 
তরল নয়নে 

বিষম কুসুম-বাণ | 
মণি জাতরণ 

পিদ্ধন পিয়ল বাস | 
রাত! উতপল 

নিছনি গোবিন্দ দাস |” 
“ঢল চল কাঁচা 

অবনী গড়িয়া যায়। 


মহিম মহিমাময় 


মধুর মূরতি 
এতিন ভূবনে 
চুড়ার টালনি 
বদন সুন্দর 
রসে চর চর 
রত কান 


কামের কামান 


রতন নুপুর 


চরণ-যুগল 


- অঙ্গের লাবণি 


E. 


সঃ 
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ঈষৎ হাসির তর্গ-হিন্লোলে 
মদন মূরুছা পায় ॥ 

কিৰ| সে লাগর কি ধেনে দেখিলু 
ধৈরজ রহল দূরে | 

নিরবধি মোর চিত বিয়াকূল 
কেন বা৷ সদাই ঝুরে ॥ 

হাসিয়া হাসিয়া অন্গ দুলাইয়া 
লাচিয়৷ লাচিয়া যায় | 

নয়ন কটাখে বিষম বিশিধে 
পরাণ বিদ্ধিতে ধায় ॥ 

মালতী ফুলের মালাটি গলে 
হিয়ার মাঝারে দোলে । 
ঘুরি ঘরিযা বুলে ॥ 

কপালে চন্দন- ফোটার ছটা 
লাগিল হিয়ার মাঝে | 

না জানি কি ব্যাধি মরুমে বাল 
না কহি লোকের লাজে ॥ 

এমন কঠিন নারীর পরাণ 
বাহির নাহিক হয় | 

না জানি কি জানি হয় পরিণামে 
দাস গোবিন্দ কয় ॥” 


্রীুষোের অনুপম ও অসমোর্ক রপমাধূরী আবার মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর সাস্নিধো অধিক 
চমকারিভার সহিত বর্ধিত হতে থাকে । শীকৃষ্ণের উত্তি- ৫ 
“্ষদাপি নির্মল রাধার সংপ্রেম দর্পণ | 
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ 
জামার মাধুর্যোর নাহি বাড়িতে অবকাশে | 
এ দর্পনের আগে নব নব ব্ূুপে ভাসে ॥ 
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মোর মাধুর্য রাধাপ্রেম দৌহে হোড় করি | 
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে-কেছ নাহি হারি |” 


(চেঃ চঃ) 


২---7 হিপ 
নিরব 


+ 


গৌড়ীয়বৈষ্যৰগণ মুগল উপাসক | শীশীরাধাক্‌ফোর রূপমাধূরীই তীদের আহ্বাদা | |. 


জামরা মহাজনের উক্তিতে শ্রীশীযুগলরূপমাধূরী কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে এই পব্ধের উপসংহার | 


করব | 


“দুই মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা | কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা | 
নব গোরোচন| গোরী কানু ইন্দিবর | বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর | 
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল | নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল | 
রাই-কানু রূপের নাহিক উপাম | কুবলয় চাদ মিলল এক ঠাম | 


রসের আবেশে দুহ হইল| বিভোর 


ও মুখ শরদ | মুধাকর সুন্দর 
ইহ নলিনীদল গঞ্জে | 

ও তনু নবঘন সুন্দর রঞ্জিত 
ইহ থির দামিনীপৃঞ্জে ॥ 


দেখ রাধামাধব জোড়ি | 


| দাস অনন্ত পর না পাওল ওর ॥ 


৯) শী্লীরাধারসসূধানিঘি ( অনুবাদ ও বিভ্ততবাধা। সহ ) ১৫০ | ১৭) তকজিরস-গ্রস্ধ 
২)) শ্ী্বন্তবাবলী ১ম ধও ( টীকা, অনুবাদ ও বিঃ ব্যাথা সহ) ১৫০| ১৮) শ্ৰীশবীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও এঁতিহা 


৩) "ব্য ধও ( ন্‌ রর )) ১০০ | ১৯.) সচিত্র তবকুপে জীৱের গতি 
সি ক (রাও সহ) ৮০ | ২০) শ্রীগুরুতত্ব-বিজ্ঞান 
৫) শ্ী্বীপ্রেমতততিচন্দিকা ” Ly ১২৫ | ২১) শ্ীভক্ততত্ব-বিজ্ঞান 
৬ ) শীশীবিলাপক্সুমাঞ্লী ( অনৃয়ানুবাদ ও বিভ্ৃত ব্যাখা সহ ) ৭০ | ২২) শ্বীতগবত্তত্ব-বিজ্ঞান 
৭ ) সাধ্যগাধনতত্ব-বিজ্ঞান ৮৫ | ২৩ ) শ্রীক্ষ্ণততব-বিস্ঞান 
৮) মাধু্যতত্ব-ৰিজ্ঞান ৬০ | ২৪) শীরাধাতত্্ব-বিজ্ঞান 
৯ ) শ্ীশীগৌরগোবিনদলীলামূত চিক! ৮০ | ২৫) ভক্তিতত্ব-বিজ্ঞান 
১, ৯০) শীউ৫কোলিকাবল্লুরি ( অনুযানূবাদ ও বিস্তৃত বাধা। সহ ) 8৫ | ২৬) ্রীনামতন-বিজ্ঞান 
গান মা তে ১১০) ১০,২০ | ২৭) রাগানুগ্নাতভিতত্ব-বিজ্ঞান 
১২ ) শ্ীশবীনিভানন্দ-মহিমা ২৫ | ২৮ ) প্রেমতত্ব-বিজ্ঞান 
১৩ ) ভ্তিকল্পলতা ( ১ম, ২য় ও ওয় খও) ১৫,৫,৫ | ২৯ ) রসতত্ব-বিজ্ঞান 
১৪) মঞ্জরীন্বরূপ-নিরগণ ১৫ | ৩০) পরতন্ব-সাম্মুধয 
১৫) রমদর্শন (রসতত্বের দার্শনিক বিচার পদ্ধতি ) ১৫ | ৩১) মঞ্জরীভাব-মাধন পদ্ধতি 
১৬) শ্রীশরীশিক্ষার্টকম্‌ ১৫ | ৩২) সন্ন্প-কলদ্রম 
হিল্তী সন্ধাহান = 
£) গ্সীয়ঘান্তুঘানিঘি £২০ 


২) মাঘ্তুধন্ধাহদ্নিনী ন যাাননলন্দিকধা ০০ 
3) প্রীযাঘান্তুচ্ত মৱ্টিদা ন হৰিন্বা ৰৈ 
২) অজাহ কূঘ লী জীন লী মনি 


